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যোগামূত। 


গীশশিভবণ মজুমদার কর্তৃক প্রণীত । 





কলিকাতা, 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইশ্ডে 
প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 


২ নং গোয়াঝগান স্রীট, ভিক্টোরিক়। প্রেসে, 
শ্রীকুপ্বিহারী দাস ক্ষার। মুদ্রিত । 
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ৃ হা | 
টিন ২ ব্ঞ ডিশ । ২৭ 97 ৯৭ 
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«“আলোক্য সর্বশান্ত্রীণি বিচার্ধয চ পুনঃ পুনঃ ॥ 
8) ইদমেকং স্নিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং পরং ॥৮ 
ূ শিবসংহিতা'॥ 
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ৰ 
ৃ 
“যোগায্ৃত” অর্পণ করিলাম । “অস্বৃতে” প্রকু- 
তই অস্বত কি গরল আছে, জানি ন।। কিন্ত 
মা, তোকে এই “যোগাম্বত” প্রদান করিলাম।'। 
টু যদি “অম্বতে” গরল থাকে, তবে তোর অধম 4 


নিস্তারিণি মা 
ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তোর কোমল করে এই 
আমার নিকট অমুত বোধ হইল বলিয়াই, 
ৃ 
ৃ 
রং 
সন্তানকে ক্ষমা করিস্। 
| 
| 
| 
] 
ৃ 
| 
। 





নিবেদন । 


ধাহারধু বদ্দনচন্ত্র-বিনিঃস্থত বাক্য-সধা ক্ষুধাভুর সন্তানের 
সর্ধবিধ ক্ষুধা চিরতরে বিদুরিত করে, ধাহার বাঁকা-লহরীসন্ 
কত স্নেহকণী কত্ত সান্তনামীন বিরাজ করে, সেই নিস্তারিণী 
মাতাকে নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করিয়া তাহার স্ুধাঁধার-বদন- 
বিনিস্যেত অমুতোপম “যোগামৃত"-প্রসাদ সাধারণকে গ্রীতি- 
সহকারে প্রদান করিলাম। 

যোগ থে কি প্রকাঁর বস্তু, তাহ! বর্ণনাতীত। সৃষ্টি, বিজ্ঞান, 
দর্শন, নীতি, ধর্ম, কর্ম প্রভৃতি ঘাঁবতীয় বিষয়ই যোগে সম্পন্ন 
হইতেছে । সকলেই প্রত্যহ প্রতিকার্যে যোগের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছেন; কিন্ত প্রকৃত যোঁগের অনুষ্ঠান অতি বিবল। 
পূর্বকালে আধ্যখিগণ যে যোগশান্্ব আলোচনা করিয়া অতুল, 
উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আঁধুনিক আর্ধ্য নামে 
খ্যাত ভাঁরতবাসিগণের মধ্যে সেই যোঁগশাস্থান্ুগত অনুষ্ঠানের 
সম্পূর্ণ অভাব ৰলিলেও অতুযুক্তি হয় নাঁ। এই যোগরপ অমৃত 
ান্জ করিয়াই আধ্যঞ্ষিগণ জনসাধারণের যে কি পর্য্য্ত উপকার 
সাধন করিয়া গিরাছেন, তাহা তত্বান্বেষিগণ তাহাদিগের প্রণীত 
শা্তাদি শাঠ *করিশেই অবগত হইতে পারিবেন | কন ধু 
নিক্ল ভারতবাপিগ্রণ শাস্ত্রচর্চায় ততদুর অন্থুরক্ত নহেন, তজ্জন্ত 
তাহারা প্রকৃত যোগের তত্বও সেরর্প অবগত নহ্ন।। বিশেষত 
ধষি-চিন্তিত তক্ক-সমূহ দেবভাঁধা সংস্কৃতে মন্িটিষ্ট। দুঃখের বিষয়, 
সেই.সর্ডত ভাষারও আরুঃসেকপ অন্্ণীলন ও আদর নাই 


2৬ 


ইত্যাদ নান! কারণে আমি বহুবিধ যোগশাস্ত্র' হইত প্রকৃত 
বিষয় গ্রহণ করিয়! সাধ্লীরণ-বোধ্য বঙ্গভাধার় এই !“যোগা মৃত” 
প্স্তক প্রকাশিত-করিলাম। “অমৃত” প্ররুতই অমৃত আছে, কি 
মৎসদৃশ অধমের হস্তে পতিত হইয়া! গরলাকার ধারণ করি- 
য়াছে, তাহা স্ুবিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন । মা্দি কেহ 
গ্রন্থ-কলেবরের কোন স্থানে কণিকামাত্রও অমৃত প্রাপ্ত হইতে 
পারেন, তাহা হুইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 

গ্রশ্থ-মধ্যে বে সকল ভ্রম প্রমাদ দুষ্ট হইবে, বা যে সকল 
বাক্য তত্ব-বিরোধী বলিয়া বোধ হইবে, সন্ধদয় পাঠকবুন্ন অন্ধু-, 
গ্রহ করিয়া তাহ! জানাইলে বাধিত হইব । 

পরিশেষে পাঠকবর্থের প্রতি সাহুনয় নিবেদন এই যে, 
তাহারা যেটুকু পাঠ করিবেন, যেন ভাব গ্রহণ করিয়া পাঠ 
করেন। সাধারণত পঁচিশ পৃষ্ঠা করিয়। প্রতিদ্দিন পাঠ করাই 
কর্তব্য; কারণ অধিক পাঠে অন্পই ধারণ! হইয়া থাকে । 

সর্ধ সাধারণেই যাহাতে বিনা কষ্টে ভাৰ গ্রহণ করিতে 
পারেন, সেই জন্ত ষে সকল কথ! বা শব্দ সামান্তি মাব্রওকেঠিন 
বৌধ- -হুইয়াছে, তাহারই অর্থ প্রত্তি পৃষ্ঠায় নিয়ভাগ্নে প্রদান 
কথিম্মছি। নিবেদন ইতি। 


দীন ৃ নিবেদব 
৮০ 
তাজপুর, (দিয়া )। 


মলাচরণ | 





ভগবতে বাস্থদেবাক্স নমঃ 


ভুতৈমহত্তি ধ ইমাঃ পুরোবিতু নিন্দায় শেতে যদযুষুপুরুষঃ । 
ভুঙ্জে গণান্‌ ষোড়শ যোড়শাত্মবকঃ সোহলং স্কৃষীষ্টাখিল বিদৃ বচাংসি মে ॥ 
ভাগবত । 


প্রথমে বন্দনা করি কুলকুগুলিনী। 
নিশ্তারকারিণী গঙ্গা! দেবী হৃরধুনী ॥ 
ছুর্গতিনাশিনী দুর্গা কল্যাণদায়িণী | 
দুর্গমে তারিণী তার] বিপদহারিণী ॥ 
সঙ্কটবারিণী বরাভয়-প্রদায়িণী। 
নাহার করি সাঙ্গ বিশবিনাশিন্ট | 
ধম সন্তানে তোর চাহে মা করুণা । 
নিদয়া হও না যেন মাগে! ত্রিনয়না ॥ 
সর্বব-শক্তিময়ী মাগো করুণা-নয়নে । 
বারেক চাহিস্‌ ফিরে সন্তানের পানে ॥ 
না জানি,.তজ্ন, মাগো নাহি জানি স্তুতি। 
বিদযা- বুদ্ধিহীন তব অবোঁধ সম্ততি ॥ 


মঙ্গলাচরণ। 


সামান্য ভকতি-ফুল হৃদয়ে. ফুটেছে । 
অন্য ধন নাহি মাগো! শুধু সেটা আছে ॥ 
নাহি কায়। নাহি রূপ নাঠ্হক স্থবাস। 
জীণ-শীণ-কাঁয় মাগে। ছুরগন্ষের বাস ॥ 
বেশী বক্ষ নাহি মাগে। ক্ষুদ্র এ হৃদয় । 
তাও কাগবন্ধ্যাসম এক ফুল তায় ॥ 
অন্যধন নাহি মুডঢ় মুই ক্ষুত্রমতি। 

সবে মাত্র এক ধন কুস্ুর্ম “ভকতি” ॥ 
কিন্তু মাগে। বড় সাধ পুজি ও চরণ। 
যতনে পুজিয়! করি মস্তকে ধারণ ॥ 
অবোধ সন্ভানে মাগে শুধু এই সাধ। 
দল্তানের সাধে মাগে। সাধিবি কি বাদ ॥. 
মত্ত মন মানে না ম! বুঝান না যায় | 
দেবের ছুল্লভ তোর রাঙ্গা পায়*চায় ॥ 
তাই বলি দ্রে মা তোর রাজ পদ ছুটা। 
যতনে সাজাই দিয়ে “ভকতি” পুষ্টা ॥ 
বন্দন! করিয়! মাকে কালী কল্পতরু । 
শিবের চরণ বন্দি ধেহ জগদগ,রু ॥ 
সদাশিব ভোলা! মন..কিবা দিব তোরে । 
এক মাত্র ছিল ধন তাও দেছি ম্বারে। 


মঙগগলীচরণ। 


কিসের অভাব তোর কিবা প্রয়োজন । 
সরণী যাহার "ঘরে অন্নপুর্ণা ধন ॥ 

€ আর) যারে তুই ভৃদয়েতে রাখিস্‌ যতনে । 
সর্ববস্ধ দিয়েছি সঁপে তাহারি চরণে ॥ 
তবে কেন তুই তাতে হ'বি অসন্তুষ্ট । 
জননী সন্তুষ্ট হ'লে জগণ্ড সন্তুষ্ট ॥ 
জনক জননী ভিন্ন ভেদ নাহি মানি। 
যে ক্ষেপা মা সেই তুই এইমাত্র জানি ॥ 
বন্দিয় শিবেরে আমি নমি যোগেশ্বর । 
ধার ধ্যানে সদা ভোলা সদানন্দ হর ॥ 
তোমার মহিমা আমি দিতে নারি সীম] | 
উপমান তুমি কিন্তু না দেখি উপমা ॥ 
তোমার উপমা শুধু তোমাতেই সাজে । 
তুলনা! দেখি না তর্ব ভ্রিভৃবন মাঁঝে ॥ 
৮এই মাত্র জানি আমি তুমি সর্বেবশ্বর। 
গকলি তোমার রূপ তুমি সর্ব-পর ॥ 
অনস্ত*মহিম1] তব অনন্ত আকার । 
তব পদে বার বার করি নমস্ফার ॥ 

মনের বাছ্ধিভূক্ুমি জানহ নিশ্চর | 

সকু/ুল গোচর তব অগোচর বয় ॥ 


মঙ্গলাচরথ। 


বাঞ্ছিত পুরণ কর বাঞ্া-পুর্ণহরি । 
তোমার চরণ বিন! নাষ্ি অন্য তরি ॥ 
তরিতে অকুলে তব চরণ ভরস1। 
আশায় ধরেছি, যেন না হই নিরাশা ॥ 
আভ্রিত-আশ্রয় ভূমি জগতে বিদ্িত | 
তাই তব পদতলে হুইন্ু আশ্রিত ॥ 
দেখিও চরণচ্যুত কর না অচ্যুত । 
বিপদ-কাগ্ডারী হরি বস্থদেব-স্থৃত। 
উপাধি-বঙ্জিত তুমি গুণের অতীত । 
কিন্ত তুমি সর্ববশক্তি-সর্ববগুণযুত ॥ 
অভাব হরণ হেতু তব আখ্যা হরি। 
অভাবে পড়িয়া ডাকি দেহ পদতরি ॥ 
সঙ্কটে পড়িয়া তব লইন্ু শরণ। 
যাহা ইচ্ছা তাহা। কর শ্রীমধুসূদন ॥ 








প্রকর্ণ-খ্গু | 


এ ০৭ পশলা টপ পাপা পতকি পাপা পপ কপি শেপ িীলী পী দ কিটিপ শিস | আপা 
পা শিস শি শশপস্পাশপ শশা পিশিপশাশি শি পিটিসি পিপাশিশিাশীীর্শি 


ফোগামূত। 


রা 





প্রথম অধ্যায় । 





সপ 


যোগপ্রকরণ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


০০০০৮০১০১০০ 
যোগতত্ব-নির্দেশ ॥ 


কুলকুণ্ডলিনী মাগো ব্রহ্মন্বরূপিণী। 
অধম সম্ভানে দে মা চরণ ছুখানি ॥ 
প্রস্ফ,টিত-কোকনদ-সম পরিপাটি । 
অঁলক্ত-রশ্ত্রিত বাঙ্বা রাঙা পদছুটা ॥ 

দে মা শিরে ভক্তিভরে করিব ধারণ। 
তোর পদ পেলে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন | 


"পা, 


কোকনছ -্রক্তপত্ম। অঙ্িস্ত--আল্তা। 


ঘোগামৃত । 


কোথ! বিদ্ববিনাশন সদানন্দ শিব। 

কৃপা কর কাধ্যে মম না হয় অশিব ॥ 
দেহ দেহ পদতরি বিপদেতে 2রি | 
ভকতবশুসল কোথা বাগ্চাপুর্ণ হরি ॥ 
দেহ হরি হৃদে বল অধম ভকতে॥ 
সকলি সাধন হয় তোমার কপাতে ॥ 
বিপদে পড়িয়া করি তোমারে স্মরণ ॥ 
বিপদ-ভঞ্জন কর বিপদ-ভ্তন ॥ 

দয়া কর দয়াময় ডাকি বার বার। 
চরণ-কমলে করি কেটি নমস্কার ॥ 

পুনঃ ভক্তি-ভরে পদে নমস্কার করি ॥ 
যোগতত্ব কথা কব সংক্ষেপে যা পারি ॥ 
যোগে হয় যোগে রয় বিয়োগেতে লয় 1 
যোগের অভাবে নাম বিয়োগ নিশ্চয় ॥ 
যোগে স্বটি যোগে স্থিতি যোগ পরধন ॥ 
যোগের মহিম। জানে যোগপর জন ॥ 
“দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী নাস্তিকাস্তিকাদি। 
ঘাথাবাদী দার্শনিক সবে যোগবাদী ॥ 





শশী শি নর 


অশিব অমঙ্গল । হয়্নৃতি। রক্লল্স্থিতি | 


সপ 


যোগতত্বানদেশ। 


কেহ বলে মায়াযোগে কেহ ভরমযোগে। 
স্বভন্তবের যোগে কেহ বলে আত্মযোগে ॥ 
কিন্তু কেহ *ফেেগ”্ কথা তেয়াগিতে নারে। 
যোগের মহিমা অন্টে বুঝিতে কি পারে ॥ 
যোগপর জন যেই তেঁহ কিছু জানে। 

তাই সদ একতানে যোঁগেশ্বরে ধ্যানে ॥ 
যোগেশ্বর-সনে একযোগে থাকিবারে । 
অন্য ভাব নাহি সদা ভাবে যোগেশ্বরে ॥ 
যোগের মহিমা যোগ বিনা বোঝা দায়! 
যোগের মহিমা নাহি কথনে যুয়ায় ॥ 

যোগ বিনা কোন কার্ধ্য সমাধা না হয় । 
যাই করি তাহে যোগ আছযে নিশ্চয় ॥ 
ভূত-যোগে ভূত-কার্ধ্য ইন্ত্রিয়ে ইন্জিয়। 
আত্ম-যোগে আত্ম-কার্ধ্য হয় করণীয় ॥ 
যোঃগতে সতের সত্তা সন্তাতেই যোগ। 
অর্ধোগে অসৎ দৃঢ়, ক্লাসতে অযোগ ॥ 
যাহা হয় যাহা আছে “ভাব” তারে কয়। 
এভাবে বিয়োগ আর ভাবে যোগ হয় । 


ঠেহস্মমেই। মোগেখ'র »ভীবুষি। ভূত স্পঞ্চভৃত)। ইন্দ্রিয় ইন রশ 


ইন্দ্রিয় যোগে ইক্জিয়কাধ্য। 


যোগামুত | 


লয় বিনা ভাব-ধ্বংস কভু নাহি হয়। 
ভ্রম-যোগে সেই ভাব বুঝা নাহি যায় ॥. 
জ্রমেরে অসৎ মনে জানিহ নিশ্চয় । 
অসতেরে মনে স্থান দিতে নাহি হয় ॥ 
যাহা আছে তাহ নষ্ট সম্ভাবিত নয়। 
মাহ] নাই তাহ! কভু সম্ভব ন। হয় ॥ 
যোগে সর্বববিধ স্ষ্ট যোৌগাভাবে লয়। 
যোগের ভাবে স্ষ্ট-ভাঁব ধ্বংস হয় ॥ 
ছুই বা অধিক দ্রব্য হ'য়ে যোগে যুক্ত। 
নব এক নামে সেই ভাব হয় উক্ত ॥ 
পুনঃ মূল-দ্রব্য সব নিযুক্ত হইলে । 
যুক্তভাব চলি যায় “লয়* তারে বলে॥ 
এইরূপে লয়ে শুদ্ধ ভাব-ধ্বংস হয়। 

মূল উপাদান বীজ নির্বিবকার রয় ॥ 

ঘত ভাব যত কাধ্য বীজ সে কারণ । 
যোগে ভাব বিয়োগেতে অভাব ধারণ ॥ 
(এই মত সর্বৰ কারীয যোগণযোগে কৃত।' 
যোগ বিনা! কোন কাম্য ন। হয় সাধিতা। 
যোগে সর্ববকাধ্য যোগ্লে,বিশ্বগ্রকাশ। 
কি বুঝিব মুঢ় মুই যোগেশ্বর-দাস ॥. 


যোগতত্বর্ণনরেশ। 


যোগেশ্বরে যত গু৭ জানে ত্রিলোচন। 
ম্বোগেতে উন্মুক্ত যাঁর তৃতীয় লোচন ॥ 
তেঁহ ব্রিলোঁন-পদে কোটি নমস্কার 
জ্ঞান-যোগ হয় মুটে প্রসাদে বাহার ॥ 
যোগময়্পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 

“যোগাম্বৃত” প্রকাশয়ি মুই মুটমতি ॥ 


টতি যোগামুতে প্রথমাধ্যায়ে যৌগতত্বনির্দেশ নাষক 
প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


রটটিটিীনীটশাচ 


যোগ-প্রয়োজন । 


যোৌগময়-যোগেশ্বর-পদে ধাখি আশ । 
যোগশান্ত্র “যোগাম্বৃত” করিনু প্রকাশ ॥ 
যোগতত্ব কহিয়াছি যেমন শকতি। 
যোগাভাবে শক্তিহীন মুই মুঢমতি ॥ 
যোগ-প্রয়োজন কিছু কহি সাধ্যমত। 
যথা শক্তি তথা সাধ্য নহে অন্যমত ॥ 
গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে-- 
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কন্দদ জ্যায়োহা কর্ম্মণঃ। 
যোগময় যোগেশ্বর অভ্ভুন সখারে। 
কনম্ম করিবারে কহে নহে ত্যজিবারে ॥ 
কম্মত্যাগ এবে কিছু কহি বিবরিয়া |, 
কম্ম-যোগ-কথা শেষে কর বিস্তারিয়া ॥ 
শরীর থাকিতে কর্ম্মত্যাগ নাহি হয়। 
“কার্টে বিয়োগে দৃঢ় দেহ-ক্ষয় হয় ॥ 


এস 


ভিিলোন "শিব । তৃতীয়-লোচন -লর্ীষ্টস্থ নৈত্র বা জ্ঞাননেত্র। 





ঘোগ প্রয়োজন । 


যথাহি গীতায়াম্‌ তৃতীয়াধ্যায়ে-.. 
শশরীরযাত্রাপিচতে ন প্রসিধ্যেদ কর্মমণঃ ॥ ৮ 


কন্দ্রনাশে দেহ-নাশ দেহ-নাশে কর্ম । 
কের বিয়োগে অন্থ-বিয়ৌগজ ধর্মী ॥ 
কম্প্রত্যাগী দেহী দেহ ধরিবারে নারে । 
ধর্মের অতীত কণ্মী কে করিতে পারে ॥ 
শরীর উভয়বিধ যোগশান্ত্রে কয়। 
সৃক্ষয স্থুল দুই নামে অভিহিত হয় ॥ 


য্থাহি দেকীগীতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে-_ 


ভীংকার মন্ত্রবাচ্যং তদাদিতত্বং তহুচ্যতে ॥ ২৬॥ 
তন্মাদাকাঁশ উতৎ্পন্নঃ শব্তম্মাত্ররূপকঃ। 

তবে স্পর্শাজ্মকে। বাযুস্তেজোরূপাত্মকং পুনঃ ॥ ২৭ | 
জলং রসাত্মকং পশ্চাৎ ততো গন্ধাম্মিকা ধরা । ২৮ ॥ 
তেভ্যোই্ভবন্‌ মহত সুত্রং যল্লিঙ্গং পরিচক্ষতে ॥ ৩০ ॥ 
সর্বাত্বুকংতৎ লংপ্রোক্তং সুন্মদেহোহ্য়মাত্মনঃ | ৩১] 


তথাহি চতুর্থাধ্যায়ে-_ 
পঞ্ধীকত-মহাতূতস্ভৃতঃ স্থলদেহকঃ। ২৫ | 





ক ৪ 


বন্ত-বিয়োগুজ সযাহাতে উন্তেন্ব বিয়োগ জন্মায় দেয়। ধর্্ৃওণ। 


১৪ যোগামুত। 


তথাহি সপগুবিংশ শ্রোকে-- 


জ্ঞানকশ্বেক্দ্রিয়যুতং প্রাণপঞ্চকসংযুতম্‌ । 
মনোবুদ্ধিযুতং টঢতৎ সক্ষমং তৎ কবয়ো! বিদুঃ ॥ 


পরমাত্মা সৃন্ম-দেহে করি অবস্থান। 
স্ুল দেহ ধর্রি পরে করে অভিমান ॥ 
সুন্মন-দেহ লিঙ্গদেহ অভিধান ধরে। 
লিঙ্গদেহে কণ্মবীজ অবস্থিতি করে ॥ 
পরে তেহ কর্ম্মফলে ভূত-দেহ ধরে। 
ভূতদেহে স্থুলদেহ পরিচয় করে ॥ 
স্কুলদেহ কম্মভোগ করিবার তরে। 
কর্ম্মবীজে কর্ম্মকল প্রদান যে করে ॥ 
বথাহি দ্েবীগীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে-_- 
পঞ্চীকত-মহাভূতসস্তৃতঃ স্থলদেহকঃ । 
ভোগালয়ো জর1-ব্যাধি-সংযুতঃ সর্বকন্দরণাম্‌ ॥ ২৫ | 
"তথাহি শিব-সংহিতায়াং_ 


পরমেষ্ঠমিদং গাত্রং পঞ্চভৃতবিনির্িতং 
ব্রহ্মাগডসংজ্ঞকং ছুঃখ-সৃখ-ভোঁগায় কল্পিতং ॥ 





'অভিমান-্অহঙ্কার। .কর্মনবীজ কর্মে গ*বীন্প ' বা যাহা হইতে কর্ণ 
উৎপন্ন হয়। ভূত-দেহস্'ভৌতিক দেহ। 


যোগ-প্রয়োজন | ১৫ 


দেহী অভিহিত আত্ম! ছুই দেহ ধরে। 
দেকন্‌ বর্তমানে কণ্ম তেয়াগিতে নারে ॥ 


যথাহি শ্রীমপ্তগবগীর্তীয়াং তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম-শ্লোকে- 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্য কর্ম । 
কাধ্যতে হাবশঃ কন্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগু ৈঃ ॥ ৫ 
তথাহি অষ্টাদশাধ্যায়ে একা দশ-শ্রোকে-- 
নহি দেতভৃত! শক্যং ত্যক্ত,ং কর্্মাপ্যশেষতঃ। 
দেহত্যাগে তবু দেখি কন্ম বিদ্যমান । 
যেহেতু দেহের ত্যাগ কম্ম-অভিধান ॥ 
কম্ম-অনুষ্ঠান তেই কর্তব্য নিশ্চিত। 
কম্মত্যাগে আশা কভু নহেত বিহিত ॥। 
শকন্ত কর্ম আ্বকৌশলে না হলে সম্পন্ন 
দেহ-স্হিত দেহী তাহে হইবে আপন্ন ॥ 
কৌশলী-শরীরী-কার্য্য হাসম্পন্ন হয় । 
অকৌশলী-দেহী-কাধ্ে বন্ধন স্ি্য় ॥ 
যথাহছি শ্রীমস্তগবদশীত্তায়াং ভৃতীয়াধ্যায়ে নবম শ্লোকে- 


ষক্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্ত্র লোৌকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ ৮ 
তদং কর্ম্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমচর | 





কর্ম-অভিধান - কর্ম আখ্যা 


১৬ যোগামূত। 


অতএব সর্ববকার্ধ্য করিতে সমাধা । 
কৌশলের প্রয়োজন, নাহি,কোন দ্বিধ$ | 


তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং দ্বিতীক়়াধ্যায়ে পঞ্চাশৎ শ্লোকে-- 
যোগঃ কর্ধন্থ কৌশলম্‌।। 


কৌশল যোগের ব্যাখা করি নিরূপণ । 
অতএব সর্বব কাধ্যে যোগ-প্রয়োজন ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি । 
“যোগাম্থত” প্রকাশয়ি মুই যুটমতি ॥। 


ইতি যোগামৃতে প্রথমাধ্যায়ে যোগ-প্রয়োজন নামক 
দ্বিতীয্ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ 


জপ সপ শিপ শপপপশীপপপীস 


বিহ্বিতস্মকর্তবা । আপন্ন সবিপদযুক্ত। কোৌশলী-শরীরী-কার্ধয - কৌশল 
খান জীবের কাধ্য | 





বা “করাল 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


গ্রকার'তেদ। 
যোগেশ্বর-পদে করি কোটি নমস্কার 1 
যোগশাস্ত্র “যোগাম্বত* করিনু প্রচার ॥ 
দৌষভাগ যত হ'ৰে মুঢ় মুই মানি'। 
গুণতরে নমি যোপিগণ-শিরোমণি ॥ 
যোগের বিধাতা তেঁহ সদ যোগময়। 
সর্বযোগ তেঁহ স্ুষ্টি করেন নিশ্চয় ॥ 
যত কম্পন তত যোগ সংখ্য। নাহি হয়। 
অসংখ্য অগণ্য ঘোগ ছুক্ষর নির্ণয় ॥ 
কিন্তু সব্বযোগে হয় চারিটা প্রকার । 
“মন্ত্র” কলয়৮ “রাজ” “হঠ৮ চারি নাম তার ॥ 
ঘথাহি কালীবর-বেদান্তবাগীশকত-পাতঞ্রলদর্শনে 
অবতরণি কাক্সাণং-- 
“্মন্ত্রযোগে। লয়শ্চৈব রাঁজযোগো হঠস্তথ!। 
যোগশ্চতুর্বরিধৃঃ প্রোক্তে৷ যোগিভি স্তত্বদদশিভিঃ ॥* 
চারি যোগে চারি পথ আছে স্ুবিহিত । 
এক যোগে একফল নহে অন্য মত॥ 


১ স্পা 





কুবিহিত স্নুনির্দিষ্ই। মানি-স্বীকার করি। 


যোগাসৃত । 


কিন্তু চারি-ফোগ-বুক্ত আছে এক যোগ । 
সেই যোগে লাভ হয় সকল শ্ুযোগ ॥ৎ 
সেই যোগে সর্বযোগ স্থনিশ্চিত বাধ্য। 
তাই সর্ববযোগার্থীর দেই যোগ সাধ্য ॥ 
সেই যোগ সর্ব-লোক-প্রিয় বলি জানি । 
সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ সেই স্থনিশ্চিত মানি ॥ 
সকল প্রকার যোগ তাহাতে নিহিত । 
অতএব সেই যোগ একান্ত বিহিত ॥ 
উত্তম পাইতে কেবা অধমেরে চায়। 
উত্তমে লভিলে হীন বশীভূত হয় ॥ 
উত্তমাভিহিত সেই যোগের ব্যাখ্যান । 
কব বিস্তারিয়া যাহে হ'ৰে প্রণিধান ॥ 
অধুনা যোগের সংখ্য। এই মাত্র বলি। 
কর্ম সংখ্যা যত হয় যোগ তত গুলি ॥ 
সর্ববযোগ চারি ভাগে হইয়া বিভক্ত । 
মন্ত্র প্লয়” “রাজ” “হঠ* নামে হয় উক্ত ॥ 
এই চারি যোগ পুনঃ বাছে অবন্থিত। 
গুঁনেতে উত্তম-যোগ হয় সে কথিত ॥ 





সাধ্যস্দাঁধন-কর্তব্। নিহিত-অবস্থিত। হবে প্রশিধান বোধগম্য 
হইবে। 


শ্রকার- ভেদ । 


ধোশশাস্ত্র যোগাষ্বত” করিতে প্রচার । 
ঘোনীশ্বর-পর্দে করি কোটি নমস্কার ॥ 
যোগময়-পদ্দেঞ্করি অসংখ্য প্রণতি। 
“যোগাম্ৃত" প্রকাশষি মুই মুড-মতি ॥ 


ইত্তি যোগামৃতে প্রথমাধ্যায়ে_-. 
প্রকারভেদনামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


তথা যোগগ্রকরণ নামক প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত । 





দ্বিতীয় অধ্যায় । 


সরস 


উত্তময়োগ-প্রকরণু । 


গর ঈঃররাগারারারী 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 





উত্তমযোগ-নির্দেশ । 

গৌতমীয় তন্ত্রে-. 
গ্রক্যং জীবাত্মনে! রাহুর্ধোগং যোগবিশারদাঃ। 

ভগবতী-গীতায়াঞ্চ এবমুক্তং | 

“আত্মাত্তে আত্মার যোগ” উত্তমাভিহিত। 
হেশ্ষে প্রকারে ইহা কৃহিতে বাঞ্ছেত ॥ 
তেই তে যোগময় যোগিরাজ-পদে। 
অসংখ্য প্রণতি করি তরিতে বিপদে ॥ 
তেঁহ যদ্দি মুড় মোরে না করেন কৃপা । 
আক্রম করিবে দৃঢ় অবিদ্যা-ন্বরূপা ॥ ০ 
অবিদ্যাঁর দূ পাশে নিস্তার পাইতে। 
স্মরি যোগেশ্বর-পদে বাক্যে কায়ে চিতে । 








অবিদ্যা-স্বরূপা.. নাহুঃঞজজটর]দি সমুহ । 


উত্তমষোগ-নির্দেশ। ২১ 


যোগিগণ-শিরোমণি-চিস্তামণি-পদে। 
নমস্কার করি পুনঃ তরিতে বিপদে ॥ 
নমস্কার করি ক্ষিছু কহি আত্ম-তত্ব। 
যাহে অধিকারী জন গুদ্ধ-বুদ্ধি-সন্। 
'আত্মাতে আত্মার যোগ” দেখি ছুই আজা। 
“ছুই বিনা একে যোগ” নাহি কভু সত্তা ॥ 
এক আতা “পরমাতা” অভিধান ধরে। 
অন্য আত্মা "জীবাত্মায়*” অভিহিত করে ॥ 
জীবাত্সা পরমাত্মায় সংঘোগ-করণ। 
“আত্মাতে আত্মার ঘোগ” করি নিবপণ ॥ 
পরমাত্ম-তত্ব কিছু কহিয়া পুর্বেবেতে 
জীবাত্বার তত্ব কথ। কব সাধ্যমতে | 
শিবগীতায়াং দশমাধ্যায়ে-- 
লতা-জ্ঞানাত্সকোহ্নস্তঃ পরমানন্দবিগ্রহঃ। 
পরমাত্মা পরং জ্যোতিরবক্তো ব্যক্তকাবুণষ্‌ ॥ ৫ 
নিত্যে৷ বিশুদ্ধঃ দর্বাত্থা নির্লেপোহ্হং নিরঞ্নঃ। 
জর্ধ্ব-ধর্ম-বিহীনশ্চ ন গ্রান্তো মনমাপি চ॥ ৬ 
পত্য-জ্বানানন্দ-ময অন্তের অতীত । 
ধ্যক্তের কারণ কিন্তু তৈহ ব্যক্তাতীত ॥ 
গুদধ-বুদ্ধি-সত্ব -ুসাতিক-বুদধিযুক্ত | ূ 


৮৬৫ 


যোগাধুত । 


জ্যোতির্ময় নিত্য শুদ্ধ তথা নিরগ্রন। 
মনের অতীত তীহে না যায় মনন ॥ 
নিলিগু তথাপি তেহ সকনের আতুশ। 
অর্বধন্মীতীত তেঁহ ধেঁহ পরমাতা ॥ 


তথাহি ক্বশমঙ্্োকস্তু পুর্ববার্ধে ॥ 
জ্যোতিষ্চাহুং তমশ্চাঁহং সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
তেঁহ জ্যোঁতিঃ তেঁহ তমঃ জানিহ নিশ্চয় । 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নহেত সংশয় ॥ 
তথাহি দ্বাদশগশ্নোকে-- 


মধ্যেব সকলং জাঁতং ময়ি সর্বং গ্রতিঠিতম্‌। 
মধ্যেব বিলয়ং যাঁতি জ্ঞাত্ৈদং সুস্থিরোৌভব ॥ 


তাতে স্য্ি তাতে স্ফিতি ভাহাঁতেই লয় । 
সনাতন জ্ঞান কোন নাহিক সংশয় ॥ 


তথাহি চভুর্দশশ্লোকে-- 
অতিরিক্তং মহাবাহো! মতোনান্তিজগ্রজয়ে ॥ 


ত্রিজগতে যাহ! দৃষ্ট স্তেহ সর্ববাশ্রয় ॥ 
বত ত্বাহার মূর্তি তেঁহ জগল্য় ॥. 


উত্তমযোগ-নির্দেশ ॥ 


ভথবহি শ্রীমস্তগবদগীতায়াং দশমাধ্যায়ে-- 
অঞ্যরা বনুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জভুন। 
বিভ্যাহমিদং ক্লৎংমেকাংশেন শ্থিতোজগ ৎ ॥ ৪২॥ 


তথাহি ভ্রয়োদশাধ্যায়ে-- 


'নাদিত্বান্িগু ণত্বাৎ পরমাত্ায়মব্যয়ঃ | 
শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে 1৩১৪ 


নিগুণ পরম আতা অনাদি অব্যয়। 
অবস্থান করে দেহে লিপ্ত নাহি হয় ॥ 


তথাহি ভগবতী-গীতায়াং দ্ধিতীয়াধ্যায়ে-- 
আদি নিরাময়ঃ গুদ্ধে! জন্মমৃত্নুবিবর্জিতঃ । 
বুদ্ধ্যাহ্যপাঁধিরহিতশ্চিদানন্দাজকে। মতঃ ॥ ৪ ॥ 
অনন্গঃ স্থ প্রভঃ পুর্ণঃ শুদ্ধজ্ঞানাদিলক্ষণঃ ৭ 
এক এবাঘিতীয়শ্চ সর্বদেহগতঃ পরঃ ॥ ৫ ॥ 


তেহ আদি তেঁহ শুদ্ধ কেহ নিরাময় । 
জনম মরণ তাহে স্পর্শ নাহি হয় ॥ 
বুদ্ধি আদি উপাধিও তেঁহ তরে নয়। 
অশরীরী জ্যোতিযুর্তি চিদানন্দমন়ন || 
পুর্ণ গুদ্ব-জ্ঞুন এক ছিতীয়-রহিত । 
গর্ববদ্হে গত কিন্তু তেঁহ সর্ববাতীত ॥ 


১৬০, 


ধোগামৃত । 
তথাহি ভগবতী-গীতাক়্াং দ্বিতীয়াধযায়ে-- 
আত্মা শুদ্ধঃ বরং পুর্ণঃ সচ্ছিদানন্দবিগ্রাহঃ | 
ন জাকসতে ন আ্রিয়তে নির্নেপোন চ ছৃঃখভাঁক্‌। 
বিচ্ছিদ্যমানে দেহেহপি নাপকারোহ্স্ত জায়তে 1১৩ 
শিবগীতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে-- 


নির্লেপঃপরিপৃর্ণশ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
আত্মানজায়তে নৈব ম্রিয়তে ন চ ছুঃথভাক্‌ ॥ ৬ & 


তথাহি সপ্তমাধ্যায়ে-_. 
পুর্ণশ্চিদানন্দময়ো ষতত্বস্‌॥ ২৯ ॥ 
তথাছি লবমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঙ্লোকার্দে-- 
অহস্ত নির্দলঃ পুর্ণঃ সচ্চিদ।নন্দবিগ্রহঃ ॥ 
তথাহি দ্বাদশাধ্যায়ে-_ 
একক্তথা সর্বভূতাস্তরাত্৷ 
ন লিপ্যতে লোকছুংথেন বাহাঃ ॥ ৪০ ॥ 
শুদ্ধ পুর্ণ সদানন্দ চৈতন্য বিগ্রহ | 
ছঃখী নহে হ'লে তার দেহের বিরহ ॥ 
-'দেহেতে নিলিপ্ত ভাবে অবস্থিত রয়। 
€দহের বিনাশে তার বিনাশ ন। হয় || 





দেহের বিরহ দেহের বিচ্ছেদ বা) মেহ-নশ ॥ 


পরম স্প্রে । 


উত্তমধোগ-নির্দেশ | ২ 


ধাহ1! ছিল যাহা! আছে যাহা পরে রয়। 
«“স।”শবব বাচ্য তাহা যোগশাম্ে কয়।। 
যাহাতে চৈতন্ত শঙ্তিজ “চিত্‌” বলি তারে। 
«আনন্?” হলার্দিনীশক্তি আহলাদের তরে ॥ 
এ হেন “সচ্চিদাননদ” তেহ পরমার্জী 
আত্মার পরম তেই নাম পরমাত্মা। ॥ 
তেঁহ পরমাত্ম! ধেঁহ সর্ববশক্তিমান্‌। 
স্ত্রী পুরুষ নপুংসক নহে অভিধান ॥ 

তেঁহ স্থষ্টি স্থপ্রিকর্তা স্থিতিলয়কারী। 
তাহাতে সকল স্থিত সকলি তাহারি ॥ 
তেহ আদি তেহ অন্ত তেহ সে কারণ। 
তেঁহ বিনা কোন কার্য ন। হয় সাধন ॥ 
মুই মুটমতি তার কি জানি মহিমা। 
যোগি-রত্ব ত্রিলোচন দিতে নারে সীমা ॥। 
হেন শক্তিমান সর্ববদেহে অবস্থিত | 
দেহের বিনাশে তেঁহু নহে বিনাশিত ॥ 

তথাহি ব্রহ্ম সংহিতায়াং-.. 
ঈশ্বরং পরষঃ কৃষ্ণ: সঙ্ভিদাননাবিগ্রহঃ। 


অনাদিরাদি,গৌবিলগঃ সর্বকারণ-কারণং ॥ 
শীশিীিশীশিপিশীশিিশিশিশশীীিিসিশীশী 


৪৬ 


যোগামৃত | 


পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সত-চিদানন্ন। 
কারণ-কারণ তেঁহ অনাদি গোবিন্দ ॥ 
তেঁহ পদে করি মুই কোটি নমস্কার | 
পরমাতাতত্ব কিছু কহিলাম সার ॥ 
জীবাতা(র তত্ব কিছু কহি সংক্ষেপতঃ। 
যথা জ্ঞান তথা শক্তি নহে অন্যমত || 
শীক্্-মতে পূর্বেব কিছু আভাস-প্রদান । 
মুই হেন খুটজনে কর্তবা বিধান ॥ 
অভএব-শান্ত্র কথা কহি কিছু সার। 
শীল্গজ্ঞানহীন কথ! সকলি অসার ॥ 
শীপ্বাম লীতা্নাং উক্ত যথা --- 
গ্বাত্মানমাব্ম স্থমুপা ধিবর্জিতং 
ত্যজেদশেষং জড়মাতআগোচরম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
আত্মস্তভেদেন বিভাবয়ন্রিদং 
ভবত্য ভেদেন ময়াআন। তদধ | 
ঘথ! জঙ্পং বারিনিধৌ যথাপয়ঃ | 
ক্ষীরে বিক্বদ্থযোয়নিলে যর্থীনিলঃ ॥ ৫৬ ॥ 
ইখং বদীক্ষেত হি লোঁকসংশ্থিতে1। 
টাগন্মষৈবেতি বিভাবফ়েন্ছুনিঃ | 
নিরারৃতত্বাচ্ছু তিযুক্তিমানতে! 
ধখেশুভেদ। দিশি দিগহমাদরঃ | ৫৭ ॥* 


উত্তমষোগ-নির্দেশ। হ্গ 


অনাদ্যবিদ্যোস্ভববুদ্ধিবিদ্বিতো! 
জীবঃ প্রকাশোহয়মিতীধ্যতে চিতঃ। 
আত্মা ধিয়ঃ সুক্ষিতয়! প্থকস্থিতে। 
বুদ্ধ) পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥ ৪৯ | 
অনাদ্যনির্ধাচ্যমপীহ কারণং 
মায়। গ্রধানস্ত পরং শরীরকম্‌ | 
উপাধিভেদাত্ত, যতঃ পৃথকৃস্থিতং 
হ্বাকঝীন মাত্মন্তবধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥ 
আত্মা পরমাত্মা ছুই ভিন্ন ভেদ নহে। 
ছুই এক একে দুই যোগশান্ত্রে হে ॥ 
আত্মার গোচন্ন জড় আত্ম-মায়া-শ্হিত | 
পরমাত্মতত্বে সর্ববতত্ব প্রকাশিত ॥ 
ঘথা বৃক্ষবীজে বৃক্ষ থাকয়ে নিহিত । 
সেই মত এই বিশ্ব আত্মাতেই স্থিত ॥ 
ঘথাহি বিবসংহিতায়াং প্রথম পটলে-- 
মখাবাতবঙাৎ সিন্ধাবুৎপন্নাঃ ফেনবুদ,দাঃ । 
তথাত্মনি সমুভূতঃ ঈংমারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥ ৪৭ ॥ 
অভেদে| ভাসতে নিত্যং বস্ত্রকেদে! ন ভাসতে! 
দ্বিধা! ভ্রিধাদিতেদোহ্য়ং ভ্রমস্তবে পর্য্যবস্ততি 8৪৮ ॥ 
ঘডৃতং বচ্চ ভান্তাং বৈ মূর্তীমুর্তং তথৈব চ। 
রম জগদিদং বিবৃতং পরমাত্মুনি | ৪৯ ॥ 


৮ 


যোগামূত । 

কল্পটকঃ কল্পিতাবিদ্যা মিথ্য! জাতা মৃষাস্িকা। 
এতন্মলং জগদিদং কথং সত্যং ভবিব্যতি ॥ ৫০ ॥ 
চৈতন্তাৎ সর্বামুৎপন্নং জগদেতচ্চধ্লাচরং ॥ ৫১ ॥ 
আত্মার প্রকাশে এই বিশ্বের প্রকাশ। 
বিশ্বের প্রকাশে নহে আত্মার প্রকাশ ॥ 
বিশ্বের কারণ আত্মা নহে অন্যভাব ॥ 
পরমাত্মে হয় তাই বিশ্ব-রূপ ভাব ॥ 
পরমাত্ে যে স্বরূপ জীবাত্সায় তাই। 
পরমাত্ে জীবাত্মায় ভিন্ন ভেদ নাই ॥ 
অসৎ জগৎ এই মায়াতে রচিত । 
পরমাত্মা স যাহ! মায়ার অতীত ॥ 
পূর্বেব পরে অলোকিত মধ্যে আলোকিত। 
সত নহে কু তাহ! অসদতিহিত ॥ 

পূর্বে অপ্রকাশ বিশ্ব পরে হবে লয়। 
মধ্যে শুদ্ধ প্রকাশিত সম্যক নিশ্চয় ॥ 
সেই হেতু এই বিশ্ব অসদ্দতিহিত। 

সতের লক্ষণ যাহা সর্বব-কালস্থিত ॥ 
“ড় বলি যাহা দেখে আত্মার নয়ন । 
জনের জড়ত্ব শুদ্ধ মায়ার কারণ ॥ 


খলোকিত »যাহা দেখা যায় না। আলোকিতলপ্রকুশিত। 


উত্তমযোগ-নির্দেশ। ২৯ 


যেই আত্ম! জড়তাবে দেখে সমুদয় । 
ম)য়ায় মোহিত তাহ। জানিহ নিশ্চয় ॥ 


রখাহিনকোলাবলি ত্র, 
তত্র কিঞ্চিয় বিদ্যতে যৃত্র নাস্তি,মহামায়। ॥ 
তথাহি কুদ্রজা মলতন্ত্রে,-- 
যত্র নাস্তি মহামায়! তত্র কিঞ্িন্ন বিদ্যতে। 
তথাহি শ্রীনস্তাগবতে একাদশস্কন্ধে 
সমাধ্যায়ে যছুরাজমুদ্দিশ্ত অবধূতবাকাং 
স্বমায়য়] স্যমিদং সদসল্লক্ষণম্‌ বিভুঃ 1৮ 
মথা শিশুগণ দেখি মুকুরে বদন । 
অন্য শিশু অনুমানি আনন্দিত-মন ॥ 
সেইমত মায়াযোগে স্বরূপ দেখিয়।। 
একে দুই ভাবে মুঢ বিমুগ্ধ হইয়! ॥ 
চন্দ্রবিন্ব পড়ে থা নদনদী-জলে । 
জীবাত্সার বিদ্যমান্‌ শুদ্ধ মায়াজালে ॥ 
"জল অপশ্যত হ'লে এক চন্ত্র রয় । 
মায়া গেলে জীব হয় পরমাত্মনয় ॥ 





মুকুর- আয়না বা" আর্ছি। অগ্মানি- অনুমান করিয়।। ১অপস্থৃতি 
ছুরীভূত। 


যোগামৃত ৷ 


বথাহি ব্রহ্মবিন্টুপনিষদি,_-. 
একএব হি ভূতাত্স! ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। 
একধা বহুধাচৈব দৃপ্ততে জলচ্টুবৎ ॥ 


সকলি মায়ার খেলা মায়ার জগণ্ড। 
মায়া-অন্তে লয় হয় তাই সে অসশ ॥ 
জলবিল্ব যথাজলে মিশাইয়া ধায়। 
ছুদ্ধেষ কণিকা যথা ছুগ্ষেতে মিশায় ॥ 
তালবৃন্তানিল মহা-অনিলে মিলয়। - 
মায়ান্তে জীবাত্া হয় পরমাত্মময় ॥ 
পরমাত্বা! জীবাত্বায় নহে ভিনরূপ। 
অভেদ অভেদ দোহে একই স্বরূপ ॥ 


যখাহি দেবীগীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে,--. 
ঘটাকাশ-মহাকাশবিভাগঃ কল্পিতে! যথা । 
তখৈব কল্পিতো ভেদে! জীবাক্মপরমাজনোঃ ॥ ৮ ॥ 
মুঢুজন মুষ্ধভাবে কহে নানামত । 
কিন্তু সেই সব বাকা নহে শান্ুমত ॥ 
»শীক্ত্রের চনে কিছু কহিন্থ বিশেষ। 
আুতি গুহাতত্ব এই নাহি হয় শেষ ॥ 





তাঁলবত্তানিল স*তাল্পাখার বাঁতাম। মহাঅনিল স্চতুর্জিকন্থ বাঁযুমণ্ল। 
মায়াস্তে "মায়ার অস্তে। 


উত্তমযোগ-নির্দেশ । ৩১ 


নহে বোধগম্য ইহা বুদ্ধির অতীত । 
সাধন-যোগের বলে হয় প্রকাশিত ॥ 
সাধিতে সাঞ্চিত হয় ক্রমেতে প্রকাশ । 
লিখিলাম যাহ] শুদ্ধ তাহারি আভাস ॥ 
ভাষা নাহি হেন তাহ] প্রকাঁশিতে পারে। 
শ্রত্যক্ষের ধন নাহি অন্ুমানে ধরে ॥ 
সাধনে যে শক্তি হয় তাহাতে প্রকাশ। 
শক্তির অভাবে শুদ্ধ জ্ঞানের আভাস ।॥ 
সাধন-শক্তির তত্ব কহিব যা পারি । 
উত্তম যোগের কথা কহিন্ু বিবরি ॥ 
উত্তম যোগের কথ! কহিলাম সার। 
যোগীশ্বর-পদে মম কোটি নমস্কার ॥ 
যোগময়-পর্দে করি অসংখ্য প্রণতি। 
“যোগাম্বত” প্রকাশয়ি মুই মুডমতি | 


ইতি যোগামৃতে দ্বিতীয়াধ্যায়ে উত্তমষোগ-নির্দেশ 
নামক গ্তথম,পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 





সাধন-শক্তি 3 
লাখনের সার-বস্ত যোগময়-পদে। 
কোটি নমস্কার করি তরিতে বিপদে ॥ 
সাধন-শক্তির কথ কহিতেছি সার । 
তেঁহ বিন সাধকের নাহি গতি আর ॥ 
শক্তি বিনা কোন কাধ্য না হয় সাধিত। 
পুরুষ উদাপী জানি নির্ববিকার-চিত ॥ 
শক্তিযোগে কাধ্যকারী পুরুষ সর্ববথা । 
শান্ত বচন কতু না হয় অন্যথা! ॥ 
শক্তি নাই কার্ধ্য হয় শুনি নাই হায়। 
আকাশ-কুহ্ুম প্রায় মনে লয় পায় ॥ 
শক্তি প্রয়োজন তাই কহিন্ুু বিশেষ। 
সাধন-শক্তির কথা কহি সবিশেষ ॥ 
যে কাধ্য করিতে হ'তে সেই শক্তি চাই । 
শক্তির অতীত কোন কার্য শুনি নাই॥' 
মত্তু-জন্য মদ্য-শক্তি আহ্লাদে হলাদিনী। 
ঈর্ব কার্যে শক্তি চাই কার্য্যোপযোগিনী। 
__ হ্কাদিনী_যাহাতে জাহলাদ পদান করে সেই শক্তি । , 


সাধন-শক্তি। ৩৩ 


পুরুষ-সংযোগে নারী সম্তান প্রসবে। 
পুর্রষে নারীত্বতভাব কভু কি সম্ভবে ॥ 

যে কাম্য করিতে হবে শক্তি সেইমত। 
এক কার্ধ্যে অন্য শক্তি হয় বিড়ন্বিত ॥ 
সাধনের শক্তি হয় ততুপযোগিনী | 
যোগশান্ত্রে নাম তার “কুলকুণগুলিনী”” ॥ 
“কুলকুণ্ডলিনী” শক্তি না করি আখ্যান । 
অগ্রে মুই নির্দেশিব অবস্থিতি-স্থান ॥ 
তার আপে নাড়ীতত্ব কহি কিছুমত । 
বোধের স্থগম হেতু জানিহ নিশ্চিত ॥ 


দেবীগীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে- 


তিশ্রঃ কোট্যন্তদর্ধেন শরীরে নাড়য়ে। মতাঃ। 
তাক মুখ্য দশ প্রোক্তাস্তাভাস্তিসে ব্যবস্থিতাঁঃ ॥ ২৮॥ 
প্রধান। মেরুদণ্ডেইত্র চন্দ্র হুর্য্যাগ্রিরূপিণী | 

ইড়। বামে স্থিত। নাড়া শুভ্র! তু চন্দ্রূপিণী ॥ ২৯ ॥ 
শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা। 

দক্ষিণে যা! পিঙললাখ্য! পুংরূপা স্থর্য্যবিগ্রহ! । 
সর্বতেজোময়ী সা তু সুষুয়া বহ্নিরূপিণী ॥ ৩০ ॥ 

তন মধ্যে বিচি্খ্যে ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াত্মকম্‌। 


মধ্যে শ্বযুস্তূলিঙ্গং তু কোটিহরধ্যসমপ্রভম্‌ ॥ ৩১॥ 
১০ 


যোগামৃত। 


তূর্ঘাং মায়াবীজন্ত হরাত্ম! বিদ্বুনাদকম্‌ | ৩২1 
তদৃর্ধং তু শিথাকার! কুগুলী রক্তবিগ্রহা 
দেব্যাত্মিকা তু স! প্রোক্তা ম্রভিন্না নগাধিপ ॥ ৩৩1 


শিবসংহিতায়াং ধিতীয়পটলে ।-- 
তিস্ন্থেক! সুষুম্লৈব মুখ্যা না৷ যোগিবল্লভ। ৷ 
অন্থান্তদা শ্রয়ং ককত্ব! নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাং ॥ ১৬ ॥ 
সর্বাশ্চাধোমুখা নাড্যঃ পদন্মতস্তনিভাঃ স্কিতাঃ | 
পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য ০সৌমসথর্ষ্যাগ্রিকূপিণী ॥ ১৭ ॥ 
তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা সা! মম বল্লভা। 
্রহ্মরন্ধ,ঞ্ তত্রৈব হুক্মাৎ সুক্ষ্মতরং গতং ॥ ১৮ ॥ 
পঞ্চবর্ণোজ্জল! শুদ্ধ! স্যুন্নামধ্যচারিণী। 
দেহস্তোপাধিরূপ। স! নুষুয্লামধ্যরূপিণী ॥ ১৯ ॥ 
দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমনৃতানন্দকারকং | 
ধ্যানমাত্রেণ যৌগীন্দ্রো দ্ুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ ॥ ২০ ॥ 
গুদাত, দ্যনুলাদুর্ঘ' মেদ্বাত্ত দ্যজুলাদধঃ। 
চতুরঙ্কুলবিস্তারমাধারং বর্ততে সমং ॥ ২১ ॥ 
তশ্মি্নাধারপাথোজে কর্ণিকায়াং স্ুশোতনা । 
ব্রিকোণ! বর্ততে যোনিঃ সর্ধবতন্ত্রেযু গোপিতা ॥ ২২ ॥ 
তত্র বিছ্যাল্পতাঁকার! কুগুলী পর্দেবত1। 
সার্ধতিকারা কুটিলা সুযুয়ামার্শসংস্থিত ॥ ২৩ ॥ 


সাঁধন-শক্তি । ৪৪ 


ঘছনাঁড়ী অবস্থিত দেহিগণ-দেহে । 
দশটী প্রধান তার ধোগশাস্ত্রে কহে। 
কেহ কেহ চতুর্ীশ সংখ্যাতে গণয় । 
তাহাতে তিনটী বড় সর্বব-যোগী কয় ॥ 
স্থযুন্না পিল ইড়া হয় অভিধান । 
সুযুন্নী তিনের মধ্যে গণিষে প্রধান ॥ 
পৃষ্ঠবংশ মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া । 
রয়েছে সুযুননা নাড়ী উজ্জ্বল হইয়৷ ॥ 
চন্দ্র-সূষ্য-সমতুল্য তেজন্থিনী হয়। 
তাঁহাতে অগ্নির রূপ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
চন্দ্ররূপা ইড। নাড়ী বামে অবস্থিত! | 
পিঙ্গল! সূধ্যের সম দক্ষিণে নিহিতা ॥ 
আর এক নাড়ী আছে চিত্রা নাম তার। 
চিত্রিনী বিচিত্রা এই ছুই নাম আর ॥ 
সুযুন্নার সমদীর্ঘ ওম্মধ্যে বিস্তৃত । 
বিচিত্রা! বিচিত্রবর্ণে অতি সৃশোভিত ॥ 
অতি সুন্মন ব্রন্মরন্ধ, তাহাতে প্রকাশ। 
সকল নাড়ীই পদ্ম-তন্তর আভাস ॥ 





সপ লাল 





গশয়-গণনা করে। পদ্মতত্ত--পন্সের সবণালমধ্যে যে সকল হুল্সে সুত্রে 
দৃষ্ট হয়। 


৩৬ ফোগামুত। 


সৃযূনা পিঙ্গল! ইড়া চিত্রা নাড়ী আর । 
উদ্ধ হত অধোমুখে তাদের বিস্তার ॥ 
সুৃযুন্ন। পিজলা-ইড়া-চিত্রিনী*সহিত 
মুূলাধারে কন্দমূলে হয়েছে মিলিত ।$ 
গুহাদেশ হ'তে দুই অঙ্গুলি উদ্বোতে। 
দ্বিঅঙ্গুলি নিন্স্থানে লিঙ্গমূল হ'তে 1 
মুলাধার নামে স্থান আছে অধিচিত। 
কন্দমূল নামে স্থান তাহাতে নিহিত ॥ 
সেই কন্দমুল স্থানে আছে অবশ্থিত। 
স্থযুন্না পিঙগলা-ইড়া-চিব্রানাড়ীযুত ॥ 
উদ্ভাদিত সদা সেই চিত্রা অপরূপ । 
তড়িৎ-বরণসম সমুজ্ৰল রূপ ॥ 
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি চিত্রারন্ধ,-মুখ্ছে। 
মূলাধারে শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত সুখে ॥ 
শিরোপরি গঙ্গাদেবী খতিতপাবনী । 
যোগিগণ ধারে কহে একুলকুগ্ুলিনী” & 
পত্তিতপাবনী দেবী জীব-নিস্তারিণী। 
তুর্গমে তারিণী সদা-শিব-শিরোমণি ॥ 
₹:7777:277777777777াঁঁঁক্শী? 
ইচ্ছা-ক্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি- ইচ্ছু॥ জ্ঞান ও ক্রিয়াই ষাহারু শক্তি। 


সাঁধন-শক্তি। 


তেঁহ বিনা জীবগণে না আছে নিস্তার | 
তীহ'র চরণে মম কোটি নমস্কার ॥ 
জীবের কারণেশনস্তারিণী স্থুরধুনী। 
ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে আপনি & 


যথাহি ষটচক্রনিরপণে-- 
অমুস্মিন্‌ ধরায়াশ্চতুফোণচক্রং 


বিষুটপদ-সমুস্তূতা হইলে আপনে । 
ব্রহ্মা কমগ্ডলু করি ধরেন যতনে ॥ 
ব্রহ্মপুব হ'তে দেবী ব্রহ্মর্ধ-যোগে ॥ 
পতিতা হইল তবে শিবের সম্তোগে ॥ 
শিব সদ যতু করি আপন শিরেতে । 
ধারণ করিয়। তারে নমে একচিতে ॥ 
গঙ্গাসহ স্ৃধাধার অবিরত ঝরে । 
উল্লাসিত সদাঁশিব সদা পান করে ॥ 
রন্ধ,-দ্বারে শিব-শিবে,গজা স্থুরধুনী | 
নমি আমি নিস্তারিণী কুলকুগুলিনী ॥ 
সাদ্ধত্রিবলয়ে দেবী বলয়-আকারে । 
সদাশিব-শিরে সঙ অবশ্থিতি করে ॥ 


সাঞ্ধত্রিবলয়ে ্সঞ্ড়ে তিন পাকে । বলয়ন বালা। 


৩৪ 


যোগামত। 
সুক্মঘ হ'তে অতি ফু দি নাহি চলে। 
ত্রিলোচন যোগী শুদ্ধ দেখে যোগবলে*॥ 
অপার মহিমা ত্হে অনস্ত শকতি । 
কুলকুগ্জলিনী গুদ্ধ সাধন-সঙ্গতি ॥ 
সাধন-্পহায় দেবী কুলকুগুলিনী। 
কুগুলিনী-শক্তি বিনা সাধনের হানি ॥ 
হরপ্রিয়! কুগুলিনী সহায় ষাহার। 
ত্রিজগতে কোন্‌ কাষ্য অসাধ্য তাহার ॥ 
অসাধ্য সাধন হয় দেবীর প্রসাদে। 
দেবী-কুপা হলে সাধ্যে কেব! বাদ সাধে ॥ 
করুণা পাইতে তেহ করি জোড়পানি । 
নমি গ্গ। স্থুরধুনী কুলকুগ্ুলিনী ॥ 
অধমতারিণী দেবী দ্ুর্গতি-নাশিনী। 
বিপদবারিণী তার! নিস্তারকারিণী ॥ 
সাধন-শকতি দেবী তুমি সর্বব-মূল। 
তব রোষ হ'লে মুই হইব নির্মূল ॥ 
তোমার চরণে মম কোটি নমস্কার । 
তোমায় হেলনা করে হেন সাধ্য কার ॥ 





জোড়পানি জোড় হস্ত। তেলনা- হেল।। 


লাধন-শক্তি। ৩৯ 


আর বার নমি দেবী হও গে! প্রসন্ন । 
নতুরা হইবে মম বিপদ আসন্ন ॥ 
ভুমি বিনা জীকগতি নাহি দেখি আর। 
(তেই পদে বার বার করি নমস্কার ॥ 
সহায় সম্বল গুদ্ধ তব পদতরি। 
দেখিও জননী যেন বিপদেতে তরি ॥ 
দাধন-শকতি দেবী কুল-কুগুলিনী ॥ 
অদ্ভুত শকতি তব ধন্য ধন্য মানি ॥ 
সাধন-শকতি-নাষ-আবাস-আভাস। 
সাধ্যমত মুই মুঢ় করিনু প্রাকাশ ॥ 
অনুমানে জ্ঞানাভাস সাধনে প্রত্যক্ষ ॥ 
সাধন-বিহনে জ্ঞান রহে অপ্রত্যক্ষ ॥ 
সাধনের ধন সেই নহে অনুমান । 
সাধিতে সাধন-শক্তি অবশ্য ৰিধান ॥ 
যোগময়-পরদ্দে করি অসংখ্য প্রণতি ॥ 
“যোগ্বাম্থত” শ্রকাশয়ি মুই মুড়মতি ॥ 
ইতি যোগাতে দ্বিতীরা ধ্যায়ে নাধন-শক্তি 
নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


সাধন-শকতি-লাষ়-স্আাবাস-আভীযম়কওলিনীর নায়, অবস্থিত স্থাশ 
ছাড়াল । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ! 


সাধনশক্তি-সাধন। 


যোগেশ্বর-পদে মম কোটি নমস্কার ? 
কুগুলিনী-পদ বন্দি ষেহ মুলাধার ॥ 
তাহার বিহনে কোন কাধ্য নাহি হয়। 
অপার-শকতি-দেবী সর্ববজীবা শ্রয় ॥ 


ষটচক্রনিরূপণে,-- 
কুস্তি কুলকুওলী চ মধুরং মন্তালি-মালাস্ক,টং 
বাচঃ কোমল-কাব্যবন্ধ-রচনাতেদা তিভেদক্রমৈঃ ( 
শ্বাসোচ্ছস-বিবর্তনেন জগতাং জীবো। বথ। ধাধ্যতে 
সা! মুলান্ুগহবরে বিলসতি প্রোদ্ধামদীপ্তাবলী ॥ ১২ ॥ 
কুগডলিনী-স্তোত্রে,- 
ক্ষণাদেব হি পাঁঠেন কবিনাথে। ভবেদিহ। 


কুণ্ডুলিনী সর্ববজীবে জীবন-কারণ। 
তাহারি প্রসাদে জীব-কাধ্যের সাধন ॥ 
কবির কবিত্ব কিম্বা জীবের জীব । 
কুগুলিনী-বলে হয় সকলি আয়ত্ত ॥. 


সাধনশক্তি-শক্তি | ৪১, 


ফুগুলিনী বিনা জীবে অন্যগতি নাই। 
সকল কার্যযেতে কুগুলিনী শক্তি চাই ॥ 
দেবীর মহিমা বাক্যে না বায় কথন। 
বাক্যের আশ্রয়-স্থান দেবীর চরণ ॥ 
বাক্য-নংযোজনে মুই কুগুলিনী-পদে। 
কোটি নমস্কার করি তরিতে বিপদে ॥ 
কুগুলিনী নিদ্রাগতা আছে জীব-দেহে। 
উদ্দাসীন্‌ ভাবে তীর নিদ্রা নাম কহে ।। 
নতুবা সতত দেবী থাকেন জাগ্রত। 
দেহি-দেহে 'মংশে অংশে হইয়! নিহিত ॥ 
দেবীর নির্দ্রিত-ভাব করিতে ভগ্ভন । 
জীবসাধ্য কথঞ্িত যোগ-প্রয়োজন | 

যে যোগে নিদ্রিতা দেবী হন প্রবোধিত। 
তার প্রকাশনে এবে হব আমি রত ॥ 
স্থখসাধ্য-কার্ষ্য হয় স্থখেতে সাধিত । 
অনায়াসে হয় ল'ত কল বাঞ্ছিত ॥ 
সাধনের সার বস্তু যদি আকিঞ্চন। 

এক মনে শক্তি যোগ করহ সাধন । 





সংযোজন ্যোন্তুনা | প্রবোধিত-্জাগরিত । 


টি 


ঘোগামৃত। 


শক্তির সাধনে কিছু যোগপ্রয়োজন। 
যোগ রিনা নাহি হয় দেবী-প্রবোধন ॥. 
শক্তির সাধন হেতু যে সব ধর্বধান। 
তৃতীয় অধ্যায়ে তাহ! করিব নিধান ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
£যোগাম্বৃত” প্রকাশজ়ি মুই মুডুমতি ॥ 
ইতি োগামৃতে, দ্বিতীয়াধ্যায়ে সাধনশক্কি-সাধন 

নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত | 

তথ উত্তমযোগপ্রকরণ নামক 

দ্বিতীক্াধ্যায় সমান্ত | 


টকিয্রান্ঞ্ঞ্জন্যনা 


তৃতীয় অধ্যায়। 


৮ কহাজিবপ পি 


দাধনযোগপ্রকরণ । 


মী 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


লাধনযোগবর্ণন । 
গৌতমীয়-তস্ত্ে 
তবগ্গেহাৎ সমাখ্যাত1 যোগবিদ্নকরাত্বিমে । 
কাম-ক্রোধ-লোত-মোহ-মদ-মাৎসর্ধ্য-সংজ্কাঃ। 
যোগাঙ্গৈরেভিনিজ্জিত্য যোগিনো। যোগমাপুযুঃ ॥ 
তথাহি দেবী-গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে,-- 

তওগ্রত্যুহাঃ ষড়াখ্যাতা যোগবিদ্বকর! নগ। 
রামক্রোধৌ লোভমোহো মদমাতসর্ধ্য-সংজ্ঞকৌঃ ॥ ৩ ॥ 
যোগার্সৈরেব ভিত্বা তন যোগিনো! যোগমাপুন্ং ॥ ৪ ॥ 


কাম ক্রোধ মাও্সধ্য লোভ মোহ মদ। 
এ সকল যোশিগ্রণ-যোগ-বিদ্ব প্র | 
অতএব সঘতনে, রিগু ছয় জনে । 
সতত যোগাঙ্গ দ্বার রাখিবে দমনে ॥ 


যোগামুত। 


নতুবা! সকল কাধ্য হইবে বিফল। 
যোগাঙ্গ সাধন কর পাবে যোগফল । 


গৌতমীয় তন্ত্রে,_ 
যমনিয়মাবাসন প্রাণায়ামৌ ততঃ পরং। 
প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্ধং সমাধিনা । 
অগ্ঠাঙ্গান্তাহুরেতানি ফোগিনে। যোগসাধনে ॥ 


তথাহি দেবী-গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে,- 
ঘমং নিয়মমাসন প্রাণায়ামৌ ততঃ পরম্‌ ॥ ৪ ॥ 
প্রত্যাহারং ধারণাধ্যং ধ্যানং সার্ধং সমাধিন!। 
অষ্টাঙ্গান্তাহুরেতানি যোগিনাং যোগসাধনে ॥ ৫ ॥ 


তথাহি পাতঞ্জলদর্শনে,-- 
যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম প্রত্যাহারধারণ1-- 
ধানমমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥ (সাধনপার্দঃ ) 
তথাহি যাজ্বক্কা-সংহিতায়াং প্রথমাধ্যায়ে,-- 
জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগঞ্চা্টাঙ্গনংযুতং । ৪৩ 
যমশ্চ নিয়মঞ্চেব আসনঞ্চ তখৈৰ চ। 
প্রাণায়ামস্তথ! গার্সি প্রত্যাহারশ্চ ধারণ? ॥ ৪৫ ॥ 
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে । ৪৬ 

তথাছি গৌতমীয় তন্ত্র - 
বিন! যোগং নু সিধ্যেত্ব, কুগুলীচংক্রমঃ প্রভে! | 
মুল-পদ্মে কুগুলিনী যাবনিদ্রায়িতা প্রভেঠ। 


সাধনযোগ-ব্ণন | ৪% 


তাবৎ কিঞ্চি্ন সিধ্যেত যন্ত্রমন্ত্রার্চনাদি কং। 
জাগর্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণাসঞ্চয়ৈঃ | 
তব! প্রমাদমায়াস্তি যন্ত্রমন্্রার্চনাদয়ঃ ॥ 


আসন নিয়ম যম প্রাণায়াম আর । 
লমাধি ধারণ। ধ্যান তথ। প্রত্যাহার ॥ 
এই অফ্টবিধ হয় যোগাঙ-বিশেষ । 
সাধন সহিত সব কব সবিশেষ ॥ 
এই সব অঙ্গ হ'লে যতনে সাধিত ॥ 
জীব-কুলকুগুলিনী হম প্রবোধিত ॥ 
কুণুলী জাগ্রত হলে জনম সফল । 
দেবী বিনা মন্ত্র তন্ত্র সকলি বিফল ॥ 
তথাহি গৌতমীয় তন্ত্রের __ 
শিকবদ্বিহরেলেকেফইশবর্বানম দ্বিতঃ । 


যোগযোগাস্তবেনুি্ন্রসিদ্ধিরথগ্ডিতা । 
দিদ্ধে মনো পরাবাপ্ডিরিতি শাস্ত্রার্থনিণয়ঃ। 


যোগ বিনা কুগুলিনী জাগ্রত না হন। 
সেই হেতু যত্বে কর £যাগের সাধন ॥ 
যোগে সিদ্ধি যোগে মুক্তি নহে অন্যমত। 
যোগ বিন! নষ্ট তন্ত্র যন্ত্র মন্ত্র বত ॥ 

সেই হেতু কর সবে যোগাঙ্গ-সাধন 
যোগান্ব-সাধনে হয় যৌগের সাধন ॥ 


৪৬ 





ধোগারৃত। 


যোগের সাধনে কুগুলিনী-প্রবোধন | 
অতএব সর্ববমূল যোগাজ-সাধন ॥ 
শান্ত্রমতে যোগ-অঙগ-সংখ্য! অফখান। 
বিশেষ করিয়া তাহা করিব ব্যাখ্যান | 
বড় সুমধুর এই যোগাম্বৃত-কথা । 
শ্রবণেও ফল হয় নাহিক অন্যথা! ॥ 

কিন্তু মুই মুঢ়মতি না জানি অধিক । 
অধম হামারে হৰয় শতাধিক ধিক্‌ ॥ 
ডাও মুই সাধ্যমত কব বিস্তারিয়া 

নষ্ট যারা নাহি সাধে জানিয়া শুনিয়! ॥ 
ফুলকুগুলিনী দ্বেবী সাধনের সার। 
সকলি প্রাপণ হয় প্রসাদে ধাহার ॥ 
হেন দেবী জীব দেহে করয়ে বসতি । 

না চাহে তাহার পানে জীব মুঢমতি ॥ 
ঘরেতে রাখিয়া বস্ত্র যায় অন্য কাছে। 
বারেক না খুজে হায় নিজ গেহে আছে ॥ 
জীবের লাগিয়া কত দেবীর আদর। 
জীবের ছুর্গতি দেখি সতত কাতর ॥ 


নিজ গেহেসআপনার দেহ মধ্যে। 


সাধনযোগবণন । ৪ 


যত্ব করি পোষা ছুটা হংস পাখি আছে। 
জীবগণ-তরে তারা ধায় পাছে পাছে ॥ 
কোথা আছে 'কোথা। গেল করয়ে তল্লাস । 
এ দেহে বা দেহান্তরে লইল আবাস ॥ 
জীবসহ হংসস্সদ। উত্ভি' উড়ি” ধায়। 
জীব-সঙ্গ নাহি ছাড়ে যথা জীব যায় ॥ 
করুণা-মূরতি দেবী কুলকুগুলিনী। 
জীবে তার হেন দয়। বু-ভাগ্য মানি ॥ 
কাদেন জীবের তরে সতত আপনি । 
কিন্তু মার স্বভাবটা বড় অভিমানী ॥ 

যে নাডাকে তার কাছে কখন না যান। 
সতত আন্মনা তারে করে নিদ্রীভাণ॥ 
কুলকুগ্ডলিনী মাতঃ গঙ্গ। সরধুনী। 
অবোধ সম্ভানে দিও চরণ ছুখানি ॥ 

চরণ বাঞ্ছিত মা গো নহে অন্য ধন। 
হৃদে রাখি সদ! দেখি ও রাঙ্গাচরণ ॥ 
চরণ ধেয়ানে যেন গেয়ান হারাই । 
ধ্যানে জ্ঞানে আকিঞ্চন অন্য কিছু নাই। 


চি 
হংসপাখী--উভয় নাসিক] প্রবাহিত শুসবামুদ্ধয়। আনমনা স্অন্ত 
মদন্ক। 





৪% ঘোগামৃত। 


তোমারি মহিমা মাগে! করিতে প্রচায়। 
যোগশান্্র “যোগাম্বত” করিছি প্রচার ॥ 
দেখ যেন তাহে মা গো! বিভব নাহি হয়। 
অবোধ সন্তানে যেন হ'ও না নিদয় ॥ 

না জানি ভজন আম্মি নাহিণ্জানি স্ততি। 
সন্তানে সদয় হও এইটী মিনতি ॥ 
তোর রাঙ্গা পদ পেলে মোক্ষপদ পাই। 
তোরে হার! হ'লে ম! গে। জ্ঞান-হারা হই ॥ 
তোমার চরণে মা গো কোটি নমস্কার । 
প্রণতি চরণে পুনঃ করি বার বার ॥ 
যোগীশ্বর-পদে পুনঃ লইন্ু শরণ। 

ধেঁহ সর্বব-জন-গণ-বিস্ব-বিনাশন ॥ 
যোগেশ্বর-পদ পুনঃ পাইতে প্রয়াস । 
যোগশান্ত্র “যোগামুত” কহে তেঁহ দাস ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
*“যোগামৃত* প্রকাশয়ি মুই মুটউমতি ॥ 
ইতি ষোগামুতে তৃতীয়াধ্যায়ে, সাধনযোগ-বর্ণন 


নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 
রিনি | 
ধেয়ুন-্ধ্যান | গেয়ানস্জান। 








[ প্রথম পর্য্যায়--যোগ-বহিরঙ্গ-প্রকরণ। ] 


চি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


শামা উিগাউি্ 
বমপ্রকরণ | 


কুলকুগুলিনী মা গো ব্রন্মব্বরূপিণী। 
সভয়ে কাতরে ডাকি হ/য়ে জোড়পাণি ॥ 
অভয়া অভয় দান কর মা সম্ভতানে। 
রাঙ্গা-ছুটা-পদ-দানে রাখিস্‌ কল্যাণে ॥ 
কুগুলিনী হর হরি করিয়া প্রণাম । 
প্রথম যোগাঙ্গ কহি যম যাঁর নাম॥। 
পদ বিনা মাতৃ-মুখ দেখ! বিধি নয়। 
“যম” বিনা যোগ কভু পিদ্ধ নাহি হয় ॥ 
“মের” তল্লাস কিছু কহিব নিশ্চয় । 
“যম” বশীভূত হলে যধ্ে পায় ভয় ॥ 
যোগিষাজ্ঞবক্ধ্যে প্রথমাধ্যায়ে -- 
'হিংস। সত্যমন্ডেযং ত্রন্মচর্য্যং দয়ার্জবং | 
ক্ষমাধৃতিমিতাহারঃ খৌচস্ত্বেতে যম! দশ ॥ ৫০ ॥ 


৫৬ যোঁগান্থৃত। 
তথাহি দেবীগীতাকাং পঞ্চমাধ্যায়ে- 


অহিংস সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্ষচর্য্যং দৃয়াজ্জ বং 
ক্ষমাধৃতিত্রিতাহারঃ শৌচং চেতি যম দশ ॥ ৬৪ 


গৌতমীয়-তস্ত্রেচ এবমুক্তং।--- 
সত্যান্তের ধূতি ক্ষমা শৌচ মিতাহার। 
অহিংস! আজ্জব দয়! ব্রহ্মচধ্য আর ॥ 
এই দশ যম-কাধ্য কহিলাম সার। 
শাস্ত্ের বচন দেখ প্রমাণ ইহার ॥ 
পতগ্রলি কহে যমে পঞ্চ অঙ্গ হয়। 
পাচের সাধনে যম বশীভূত হয় ॥ 


যথাহি পাতগ্রলদর্শনে ।-_ 
অহিংসানত্যান্তেয়ব্রক্মতর্ধ্যাপরিগ্রহা ফম12 | 
অহিংস! প্রথম গণি সত্যকে দ্বিতীয় । 
চতুর্থেতে ব্রহ্ষচধ্য তৃতীয়ে অস্তেয় ॥। 


পঞ্চম অপরিগ্রহ কহিলাম সার। 
এই পঞ্চ অঙ্গ চিত্ত শুদ্ধ করিবার ॥ 





সত্তান্তের়্সতা ও অন্তেয় অর্ধাৎ অচৌর্মা। ধৃতিস্ ধৈর্যশন্ধি । 
আর্জব স্স়লত। | 


ইঈমপ্রকরধ। ১ 


অহিংসাদি-সর্বব-গুণ-লক্ষণ-সাঁধন। 
লিখিব বিস্তারি বথা শাক্সে নিরূপণ ॥ 
সর্ববগুণ শিক্ষা লরি করিবে আয়ত্ত। 
তবে ত হইবে সুনিশ্চিত শুদ্ধচিত্ত ॥ 
চিত্তের মালিন্যগুলি দুরিত করিতে । 
“যমের” নিয়ম সদা হয় আচরিতে ॥ 
অত্যাসের গুণে সব হয় বশীভূত 
সকল কারণ হয় অভ্যাস সতত ॥ 
অভ্যাস স্বভাব-মূল অভ্যাসে শ্বতাব। 
যাহাই অভ্যাস কর তাহাই স্ব-ভাব।। 
ঘমের নিয়ম সদ। অভ্যাস করিবে । 
যোগিজনোচিত শুদ্ধ চিত তবে হবে ॥ 


পাতঞ্জলদরশনে-." 


তত্র স্থিত যততবোহভ্যাসঃ ॥ 


একত্রীকরণ চিত্ত শিক্ষার কারণ । 
অথবা চিত্তকে স্থির করিতে যতন ॥ 


ভর 


স্বতাব-সুল "যাহা হইতে দ্বভাব উৎপগ্ন হয় এবং যাহাতে শ্বভাৰ অব- 
স্থিতি করে। 





৫৭. 





য়োগামৃত। 


অভ্যাস আখ্যান তার স্বভাবের মুল । 
অভ্যাসে নিশ্চিত হয় স্ব-্ভাব নির্মূল ॥ 
“যমের” লক্ষণ এবে কহি ধিবরিয়া। 
সাধন করিতে হ'বে অভ্যাস করিয়া ॥ 
অহিংস প্রথম অজ সর্ববভূতে দয়! । 
জীবেতে অহিংনাবৃত্তি সর্ববথা বিধেয়া ॥ 
ঘে কার্যে জীবের আত্মা ব্যথা প্রাপ্ত হয়। 
হিংস1 ভাব নাম তার কহিনু নিশ্চয় ॥ 
কায়িক বাচিক আর মানসিক তথ] । 
এই তিনবিধ হিংসা! জানিহ সর্ববথা ॥ 
কায় দ্বারা হিংসা করা কায়িকাভিধান। 
বচনে বাচিক হিংসা কর অবধান ॥ 

মনে মনে হিংসা দি করে কোন জন। 
মানসিক হিংসা সেই করি নিরূপণ ॥ 
মনেতেও হিংসাভাব কভু না করিবে । 
জীবেতে অহিংসাঁচার তবে তব হবে ॥ 
দয়া হ'লে হিংসাভাব কভু নাহি হয়। 
অর্বব-জীবে দয়। কর] বিধেয় নিশ্চয় ॥ 


্ 


িধেয় কর্তব্য । 


যম-প্রকরণ । ৫৩ 


অহিংস! ভাবেতে যায় তেদ আত্মপর। 
সকলের দুঃখ €দখি.সদাই কীতির 1 
অভ্যাস করিয়া সদ! অহিংসা আচর”। 
অহিংস! অভ্যাস হলে নাহি রবে বের ॥ 


যথাহি পাতঞ্জলদর্শনে-_ 


অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসঙ্গিধো বৈরত্যাগঃ। 


সর্বব-্থষ্টে হিংসাভাঁব করি পরিত্যাগ । 
অভ্যাস করিঘে সদ! সত্য-অনুরাগ ॥ 
মনে যাহ! মুখে তাহ। নাহি কোন ছল | 
ঘাক্যমাঝে নাহি কোন কুটিল কৌশল ॥ 
মিথ্যাকে ভূলিয়! যাধে জন্মের মতন । 
মনে প্রাণে মিথ্যা ত্যাগ সত্যের লক্ষণ ॥ 
সাধারণ সত্য-অর্থ করিন্ু বর্ণন। 
যোগিপক্ষে সত্যে হধ বিশেষ লক্ষণ ॥ 
সত্য বলি ষাহে যোগী মনে দিবে স্থান। 
নিশ্ন্ছ বর্ণনে তাহ] হবে পগ্রণিধান | 
যাহা সৎ তাহা স্বত্য সত্য অসৎ । 
কহিলাম মূঢ় মুই বচনঃশাশ্বত ॥ 


৫৪ €ঘাগামূত। 


সতের লক্ষণ কিছু হয় প্রকাশিতে । 
যোগীর উচিত সঙ্গ! সত্যক্রত হ'তে ॥ 
পূর্ধেব ছিল আছে এবে পরেতে থাকিবে । 
সতের লক্ষণ সে নিশ্চয় জানিৰে ॥ 
ব্রহ্ম সত্যময় আর অসৎ সকলি। 
্রন্মাণ্ড অসৎ মুই দূড় করি বলি ॥ 
নাহি ছিল এবে আছে পরে হবে লয় ॥ 
ব্রন্াণ্ড অসৎ সেই কহিনু নিশ্চয় ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্গের কায় তাহে পাবে লয় ॥ 
জলবিম্ব যথা জলে মিলয়িত হয় ॥ 
ব্রহ্মাগুকে মিথ্যা বলি করিবে চিস্তন ॥ 
নিশ্চয় হইবে সত্যব্রতের রক্ষণ .। 
অথব। ব্রজ্মাণ্ড চিন্তা ঈণমাত্র তরে । 
যোগিগণ স্বপনেও যেন নাহি করে ॥ 
অসৎ অসত্য ভাৰ যাহার লক্ষণ। 
কিরূপে করিবে যোগী তাহার চিন্তন ॥ 
ব্রল্মাগ্ড অসৎ বলি করিবে গণন। 
অসৎ ব্রক্মাণ্ডে আর নাহি বাবে মন ॥ 


সত্যব্রত-স্সত্য পালনই ব্রত হ'ৰ। 





বম-প্রকরণ! রত 


এইরূপ ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হয় 
সত্য চিন্তা-অনুষ্ঠাৰ ত্যাগ্নযোগ্য নয় ॥ 
অস্তেয অনৌর্য্যব্রত হয় আখ্যাফিত। 
মনেও গ্রহণ-ইচ্ছ! নহে ত বিহিত ॥ 
হরণ দুরের কথা হরণ-কারণ। 
“ইচ্ছা” মাত্র কভু নাহি করিবে মনন ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য আচরিতে হয়। 
্রন্মচ্য বোধগম্য অমৈথুনাখ্যায় ॥ 
মৈথুনের অষ্ট অঙ্গ শুন এক চিতে। 
সর্বব অঙ্গ একবারে হইবে ত্যজিতে ॥ 
অবণ কীর্তন কেলি দর্শন ভাষণ। 
সঙ্কল্প অধ্যবসায় অফ্ঙ্জ রমণ ॥ 

“শ্রবণং কীর্থনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্ভাষ়ণং। 

নহ্কলোহধ্যবসায়শ্ ক্রিয়ানিশ্পত্তিরেবচ ॥* 
অন্য ভাব ঢুরে থাক রমণী-বিষয় । 
চেতনে শ্বপনে মনে না হয় উদয় ॥ 
মনোমধ্যে নাপ্সিচিস্তা যখন আসিবে । 
ব্যস্ত হ'য়ে সেই চিন্তা তখনি ত্যজজিবে ॥ 


হরণ-কারপ হরণ করিবার কারগ ।& “ইচ্ছাই” হপ্ণের ছারপ। 


৫৬ 


ধোৌঁগারত । 
এইরূপ ব্রক্ষচর্য্য করিলে সাধন । 
শরীরে লাবণ্য হবে পুলকিত মন ॥ 
চিত্তের মালিস্ত যাবে হইয়া দুরিত। 
অনায়াসে চিত্ত হ'বে নিজ-বশীভূত । 
ব্রহ্মচর্য্য-গুণ বাক্যে শেষ নাহি হয় ॥ 
ব্রন্মচর্ষ্যে বীর্যযলাভ হুইবে নিশ্চয় 
যথাহি পাঁতঞ্রলদর্শনে,-- 
ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাভঃ। 
পঞ্চম অপরিগ্রহ ত্যাগ-শক্তি অর্থ । 
আসক্তি বর্জন করি হইবে নিংস্বার্থ ॥ 
জীবন ধারণ তরে কিঞ্চি€ গ্রহণ । 
পরিগ্রহ নহে তাহা নহে আকিঞ্চন | 
এই পঞ্চ “যম” অঙ্গ কহিনু বিশেষ । 
“যম” গুণ বাক্যে কভূ নাহি হয় শেষ ॥ 
“যম” বশ হ'লে যম বশীভূত হয় । 
যোগাঙ্গ বমের গুণ বাক্যে না যুয়ায় ॥ 
“যমের” সাধন তেই একান্ত বিহিত । 
“মের” অভ্যাস কর হয়ে এক-চিত ॥ 
মূল বিন! বৃক্ষ-শিরে উঠ৷ নাহি যায়। 
“যম” বিনা যোগ কভু সিদ্ধ নাহি হয় ॥ 


য্ম-প্রকরণ । €থ 


অতএব ধম শিক্ষা করি লবতনে । 
নিয়ম পরেতে শৈক্ষা কর একমনে ॥ 
ধম্তত্ব এই মাত্র কহিলাম সার। 
অধমা হামারে ইয় সকলি অসার ॥ 
যোগময়-পর্দে করি অসংখ্য প্রণর্তি। 
“যোগামৃত” শ্রকাশয়ি মুই মুঢমতি ॥ 


ইতি যোগামূতে তৃতীয়াধ্যায়ে যম-প্রকরণ নামক 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


নিয়মপ্রকরণ । 
বিশ্বমাত। নিস্তারিণী কুলকুগুলিনী | 
বন্দনা! করি মা তব চরণ ছ্ুখানি ॥ 
মা গে ত্রিনয়না মোদ্ধে দেহ পদতরি | 
তব পদ-তরি-যোগে বিপদেতে তরি ॥ 
বিস্নহারী হরে করি কোটি নমস্কার । 
নাহি থাকে যেন মম বিপদের ভার ॥ 
বিপদ-কাগ্ডারী হরি বিদ্ববিনাশন। 
যতনে মন্তকে ধরি ও রাঙ্গাচরণ ॥ 
চরণ-তরশী যোগে তরিব বিপদে । 
চরণ ভরসা মম সম্পদে বিপদে ॥ 
চরণে প্রণতি মুই করি বার বার। 
যোগশান্ত্র “যোগামৃত” করিনু প্রচার ॥ 
*নিয়ম৮ শব্দের এবে শুনহ ব্যাখ্যান। 
যথারীতি ষথাকালকণ্ম্-অনুষ্টান ॥” 
নিয়মানুযায়ী কম্ম নাহি হ'লে কৃত। 
বিশৃঙ্খল! হ'ৰে তাহ কহিমু নিশ্চিত ॥ 


নিকঘ-প্রকরণ। 4৯ 


পর্ধযায়-পর্য্যায়ক্রমে ঘথা-যথারীতি । 
ঘথা যথা! কালে কণ্ম করিবেন কৃতী ॥ 
যথা কালে বথা রীতি যে কর্ন্দ বিহিত। 
যে কর্মেতে যে নিয়ম হয় আচরিত ॥ 
তাহার অন্যথ। হ'লে হয় বিপরীত | 
নিযুম বুক্ষণ তেই একান্ত বিহিত ॥ 
অনিয়মে কাধ্য হানি শাশ্বত বচন। 
ঘত্বেতে করিঘে যোগী নিয়ুম-পালন ॥ 
নিয়মে নিয়ম-কাধ্য অভ্যান করিলে । 
কারধ্যোচিত যে বা ফল শীত্র শীঘ্র ফলে ॥ 
যদি কোন রুক্ষ হয় নিয়মে পালিত। 
সত্বরে সুফল তায় হয় প্রসবিত ॥। 
নিয়মে সক্ষল কার্য শৃঙ্খলা-দম্পন্ন । 
রিশৃঙ্খলে সর্ধব-কার্ব্যে বিপদ আসন্ন ॥ 
নিয়মিত কার্ম্য কর নিয়মে সাধন । 
হ্ুবিহিত সর্ববকাঁর্ষে+ নিয়ম-পালন ॥ 
প্রাণান্তেও নাহি হ'লে নিয়মে অন্যথা 
পিয়মিত কার্য্য হয় সম্পন্ন সর্ববগ। ॥ 





কুড়ীজ্ধে কাঁধ্য করে। 


যোগামত | 


যোগ-হেতু যে যে কাধ্য কর্তব্য পাঁলন। 
নিয়ম করিয়! কর নিয়ম-ঝক্ষণ | 
নিয়ম-কার্যের সংখ্যা হয় দশ খান। 
শান্্রেতে আদিষ্ট তাহা শাস্ত্রের বিধান ॥ 
ষথাহি দেবীগীতায়্'ং পঞ্চমাধ্যায়ে,-" 
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবন্ত পুজনম্‌। 
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্ব হীর্মতিশ্চ জপোছতম্। 
দ্শৈতে নিয়ম। প্রোক্তা ময়! পর্বতনায়ক || ৭1 
সন্তোষ ঈশ্বরার্চন জপাস্তিকা দান। 
তপঃ লক্ভ্র। মতি ব্রত সিদ্ধান্ত-শ্রবণ ॥ 
নিয়মের অঙ্গ এই সংখ্যা দশখানি। 
যোগিরাজ-পতগ্রলি-মতে পঞ্চখানি ॥ 
যথাহি পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদে,-- 


শৌচসক্তোবতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ || 


তপস্যা সন্তোষ শৌচ ঈশ-প্রণিধান। 
শ্বাধ্যায় নিয়মে এই অঙ্গ পঞ্চখান ॥ 


 শুচিভাব শৌচখ্যাত শুদ্ধ বলি যাঁয়। 
' সূর্ববদ পবিভ্রভাব জানিহ তাহায় ॥ 


অপাস্তিক্য-্জপ ও ন্মান্তিকা অর্থাৎ *আসন্তিকতা; নাস্তিকতা নহে। 


সিদ্ধান্ত--সিদ্ধাত্তশান্ত্র। 


নির়ম-প্রকরণ । ৬৯ 


অন্তর বাহির ভেদে শুচি ছুই বিধ। 
অন্তরে অন্তর-শুচি বাহো বাস্থাবিধ। 
মৃত্তিক গোময় কারি করিয়। প্রদান। 
বাহা-অবয়ব-ঞ্চি জানিহ বিধান ॥ 
সত্য বিন! অন্তরঙ্গ শুচি বাহি হয়। 
অন্তর-মালিন্যে দেহী অশুচি নিশ্চয় ॥ 
অন্তর শুচির হেতু সত্য-অনুরাগ । 
অন্তরের পাথ সদ। মিথ্যা পরিত্যাগ ॥ 
সত্যবলে চিত্ত-শুদ্ধি নহে অন্যমত । 
পত্য ব্যবহার তেই একান্ত বিহিত। 
রাহাগুচি শুদ্ধ অন্তঃশুচির কারণ। 
অন্তঃগুচি বিনা বাহে নাহি প্রয়োজন ॥ 
অন্তর অশুচি বাহে শুচি-অনুষ্ঠান। 
নিশ্চয় জানিহ তাহা কপটতা-ভাণ ॥ 
অন্তর পবিত্র যদি কি কাজ বাহিরে। 
অশুচি না হ'বে রবে পবিত্র অন্তরে ॥ 
শুচি-বিশেষত্ব এই কহিলাম সার। 
অশুচি অন্তর হয় একাস্ত অসার ॥ 
িরনা রারারার 


অত্তরঙ্গ »অত্বঃকরণাদি । শুচি-বিশ্যেত্ব - শুচি“সন্বন্ধে বিশেষ ভাব । 


২ ধোগামৃত । 


সন্তোষ সন্তগ্টিভাব পরিতৃপ্ত মন। 
মনেতে আসে না কভু কোন আকিঞ্চন ॥ 
হরাশারে মনে স্থান কভু শাহি দিবে। 
ছরাশার অপ্রাপ্তিতে মনে ক্ষোভ হবে ॥ 
কাম্য বস্ত উপভোগ করিবার তৃষা । 
মনে স্থান নাহি দিও নাহি কর আশা ।। 
কাম্য বস্তু উপভোগে কামনা না যায়। 
কাম্য উপতোগে কামনার বৃদ্ধি পায় ॥ 

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষা রুষ্ণবর্ত্মের ভূয় এরাভি বন্ধীতে |” 

সাংখ্যশাস্ত্রে ক পিলেনোত্াং,-. 

ম দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধি দৃর্টরেপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ । 
পার্ধিব-পদার্থঘোগে শান্তি নাহি হয়। 
এক-প্রাপ্তে অন্য-পগ্রাপ্তি মনে স্থান পায় ॥ 
ধাসনা-রাহিত্য নাহি পার্থিব পদার্থে। 
বাসন। করিয়া জনে পড়য়ে অনর্থে ॥ 
বাসনার বিসঙ্জন তেই সে উচিত। 
ূ যোগিজন সদ1 হবে বাসনা-বঞ্জিত || 
_ অশ্রান্তিতে-না পাওয়াতে । অন্ত-প্াপ্তি অন্যটা পাইবার বাসনা। 


বাসনা-রাহিত্য বাসন! বা আসক্তি যাহা ছারা রহিত হয় এরূপ ভাব। 
জনে লোকে । 


নির়ম-গ্রকরণ। তু 


ঈশ্বর রাখেন জীবে যে ভাবে যখন । 
তাতেই সন্তুষ্ট নহে অসন্ভষ্ট-মন ॥। 
যাহ' প্রাপ্ত তাহে তুষ্ট হইলে সতত। 
সর্বদা থাকয়ে জীব-চিত সম্ভোধিত ॥ 


পাতঞ্জলদর্শনে--সাধনপাদে,-- 
সন্তোষাদন্থত্তমঃ সুখলাভঃ | ৪২।। 


সত্যের কারণে ব্রত হইলে সাধিত। 
সেই ব্রত হয় তবে “তপস্য।” কথিত ॥ 
অন্তর বাহির ছুই ভিন্ন ভেদ কয়। 
অস্তস্তপ্যাভাবে বাহ নাহি হয় ॥ 
একান্ত দৃঢ়তা ভাব সত্য-অনুষ্ঠানে । 
ক্লেশ-সহিষ্ততা তথা সত্যের পালনে ॥ 
মানসিক-বাহ্থ-ভাবে যেইমত হয় । 
অস্তর ও বাহা দুই তপঃ তারে কয়।। 
সত্যের পালন হেতু সহ কর] ক্রেশ। 
একান্ত কর্তব্য মুই ঝহি সবিশেষ ॥ 
তপন্যার অনুষ্ঠান সত্যের কারণে । 
সম্তষ্ট রাখয়ে সদা ঈশ ভগবানে ॥ 


১ সি কবির 


অন্তম্বপত্ঠাভাবে.. আন্তরিক ভ্পশ্তার অভাবে ।, ঈশ্ঈহ্বর। 


৪8 





ঘোগামৃত। 


বেদের অভ্যাস আত্মতত্বান্ুসন্ধান । 
স্বাধ্যায় বলিয়। তারে কর অবধান ॥ 
আত্মতন্থে হয় সর্ববতত্ব প্রকাশিত । 
আত্মতব্ব-যুত-শান্ত্র পাঠ স্থবিহিত ॥ 
বেদশান্দ্রে আত্মতত্ব আছয়ে নিহিত । 
সেই হেতু বেদ-পাঠ শান্ত্র-অভিমত ॥ 
যখন যে কাধ্য কর কিন্তু তব মন। 
সদ! যদি করে--ঈশ-নামের চিন্তন ॥ 
সদ্দা রাখ চিত্ত করি ঈশ্বরে অর্পণ 
অন্তরে কেবল সদ] ঈশ্বর-মনন ॥ 
ঈশ-তপ ঈশ-জপ ঈশ-ধ্যান-জ্ঞান। 
সেই ভাব হয় খ্যাত ঈশ-প্রণিধান ॥। 
ঈশ-প্রণিধানে চিত তেহ পানে ধায়। 
পাপ সঙ্গ কভু মনে স্থান নাহি পায় ॥ 
সতত যাহার চিত ঈশ্বরে অর্পিত। 
মন্দ কার্য তা”র দ্বারা ন। হয় সাধিত ॥ 
ঈশ-প্রণিধান তেই বিহিত নিশ্চয় । 
যোগিগণ সদ যেন ঈশ্বরে চিন্তুয় ॥ 


আত্মতত্বানুসন্ধান-"আ্মতত্বের অনুসন্ধীল। 


সত ৮ পাপা টপস 


নিষ্ম-গ্রকরণ। ৬৫ 


নিয়মে নিগ্ম-কাধ্য কর অনুষ্ঠান । 
নামাম্বৃত পানে কর ঈশ-প্রণিধান ॥ 
এই পঞ্চ নিয়মের অঙ্গ খ্যাত হয়। 
সর্বদা যতনে শিক্ষা কর্তব্য নিশ্চয় ॥। 
নিয়মে তন্ময় চিত না হয় অন্যথা । 
অভ্যাস সকল-মুূল কহি সার কথা | 


মহাভারতে অন্ুশাসন-পর্ধে_- 


“্যচ্চৈব মান্ষে লোকে ঘচ্চ দেবেধু কিঞ্চন। 
সর্দস্ত তপস। সাধ্যং জানেন নিরমেন চ ॥। 


নিয়মের কাধ্য করি যতনে অভ্যাস । 
ছিন্ন কর সঘতনে বাসনার পাশ ॥ 
কাঁমনা-রহিত-কাধ্য ভগবছুদ্দেশে। 
অনুষ্ঠিত হয় শুদ্ধ নিয়মের বশে ॥| 
ভগবানে যেই কাম সেই সে নিক্ষাম। 
ভগবছুদ্দেশে কাবা নূহ কভু কাম ॥ 
চিত্তের সমতা হয় নিক্ষাম-কন্ফ্েতে । 
কন্মফলে সুখ দুঃখ নাহি হয় চিতে ॥ 








সপ পাপা 





বাসনা- পাইবার ইস্ছা$ পাশ্৯-জাল। 
ভগবছুদ্দেশে ভগবানের জন্য ॥। কাম কামনা । 


৬৬ যোঁগামৃত। 


যথাহি ভগবদগীতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে-- 


যোগন্থঃ কুক কন্ম্দাণি সঙ্গং তৃযুক্ত1 ধনঞ্জর় । 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো। ভূত্ব। সর্মত্বং যৌগ উচ্যতে ॥ ৪৮1 


নিয়ম অভ্যাস কর পা'বে যোগ-ফলণ। 
মলিন অস্বচ্ছ চিত হইবে নির্খল 11 
বিদ্ববিনাশন-পদ করিয়া শরণ। 
সাধ্য-মত করিলাম “নিয়ম” বণন ॥ 
যথা শক্তি তথ। সাধা এহ শান্স মত। 
নিয়ম পালন সর্বব যোগীর বিহিত ॥ 
যোগময় পদে করি অসংখ্য প্রণতি । 
“যোগামৃত” প্রকাশয়ি মুই মূঢ়ুমতি ॥ 


ইতি যোগামূতে তৃতীয়াধ্যায়ে নিয়মপ্রকরণ 
নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


১ 





অশ্বচ্ছ-চিত-যে চিত স্বচ্ছ বা নির্মল নহে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


হি. ৩০১৮ 
৪ 


আসন-প্রকরণ। 
কুলকুগুলিনী-পদে দৃঢ় রাখি মতি । 
সদাশিবপদে করি অসংখ্য প্রণতি ॥ 
যোগেম্বর-যোগময়-পদে রাখি আশ । 
যোগশান্ত্র “বোগামৃত” কহে তেহ-দাস। 
নিযুমিত কাঁধ্য যাহা আসনে বিধেয়। 
সমুচিত নহে তাহা জ্ঞান করা হেয় ॥ 
আসন বিষয়ে কিছু আছয়ে বিশিষ্ট । 
নিষ্জন স্থানেতে হখে হবে উপবিষ্ট ॥ 
শ্রীমপ্তগব্দগী তায়াঁং যষ্ঠাধ্যায়ে 
গুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন্মান্মনঃ | 
নাত্যুচ্ছি,তং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ ১১ ॥ 
যে খানে চিত্তের ভাব হইয়া নির্মল। 
বাঞ্। করে বাস্দেবচরণ-কমল ॥ 
অনন্তের ভাব দেখি অনন্তে মিশায়। 
অনন্তময়ের পাঁনে চিত ধেয়ে যায় 








নি ঞ চি] 
অনভ্তের ভাব-অনস্ত বিশ্বের ভাব । অনস্তে মিশায় ভাবিয়া অস্থির হয়| 


৮ 


যোগামূত। 


কি যেন কি ভাবে চিত হইয়া মোহিত্ব। 
বিষয়-বাঁসন। ছাঁড়ি অনন্ত নিহিত ॥ 
অথবা ভাবন-শুন্য শূন্য প্রা মন। 
সেই রমণীয় স্থানে পাতিবে আসন ॥ 
কুশাসন সমস্থানে করি বিস্তারণ | 
তদুপরি মুগচন্ধ করিবে স্থাপন || 
অথব! ব্যাগের চন্ম করিয়া স্থাপন । 
তাঁহার উপরে কর বন্ধ বিস্তারণ ॥ 
অথবা বিস্তার করি কম্বল আসন । 
আসীন হইবে তাহে করি স্ুখাসন |) 
£কবল্যোপনিষদি__ 

বিবিক্র-দেশে চ সুখাসনস্থ্‌ঃ 

শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ ॥ 

তথাহি পাতঞ্জলদশনে - সাধনপাদে-- 

স্থিরস্খমাসনম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 

যে আসনে একাসনে স্থদীর্ঘ সময়। 
অবস্থিতি করি কোন কষ্ট নাহি হয়॥ 
স্বখাসন নাম তার যোগশাস্ত্রে কয়। 
চতুর-অশীতি লক্ষ আসন-নি্ণয় ॥ 


সমস্থানে যে স্থান সমতল সেখানে। চতুর-অনদীতি -চৌরাশি। 


আসন-প্রকরণ। ৬৯ 


তেহ মধ্যে ছ্বাত্রিংশত গণরি প্রধান । 
ক্রমে ক্রমে প্রদানিব যথা অভিধান ॥ 
সিদ্ধাসন পল্মাসন স্বস্তিক আসন । 
ভদ্রীসন মুক্রাীসন গোমুখ আসন ॥ 
বজাসন সিংহাসন মস্ত আসন । 
বীরাসন ম্বতাসন মণ্স্যেন্দ্রীসন ॥ 
পশ্চিমোস্তান আসন মযুব গোরক্ষ। 
সন্কট কুক্কুট ধনুঃ গুপ্ত কুষ্ম বৃক্ষ ॥ 
উত্তানকুম্মকাসন মণ্ডক আসন ॥ 
উত্তানমণ্ডকাসন গরুড মান ॥ 
ভুূজঙ্গ আসন আর শলভ আসন । 
মকর আসন বুষ উদ যোগাসন | 
বত্রিশ সংখ্যক এই শ্রধান আসন। 
চারিটী প্রসিদ্ধ বলি ইহাতে গণন ॥ 
পল্মাসন সিদ্ধাসন তথা যোগাসন । 
কোন কোন মতে আক্ন্বস্তিক আসন ॥ 
এই চারি আসনের যেটাতে বিশ্বাস । 
যত্ব সহ সেইটীকে করিবে অভযাল ॥ 





টি 


দ্বাত্রিংশৎ-্বত্রিশ | প্রদানিব- প্রদান করিব। 


ঘোগামৃত। 


ঘেরও-সংহিতায়াং দ্িতীয়োপদেশে-- 
যোনিস্থানকমক্বিমূলটিকং মংপীড্য গুল্ফেতরং 
মেটে সংপ্রণিধায় চিবৃকং কৃত্বা হৃদি প্যানিনম্‌। 
স্থাণুং সংযমিতেন্দ্িয়োহচলদূশা। পশ্ঠন্‌ ভ্রবোবস্ত বং 
এবং যোক্ষং বিদ্বীয়তে ফলকরং দিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥ ৭ | 
রামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথ! 
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিন! কৃত্বা। করাভ্যাং দৃড়ং। 
অন্ুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালো কয়ে 
এতদ্বযাধিবিনাশনাশকরং পঞ্মামনং চোচ্যতে ॥ ৫ ॥ 


তথাহি দেবীগীতায়াঁং পঞ্চমাধ্যয়ে_- 


উর্রবোরুপরি বিন্যস্ত সম্যক্‌ পাঁদতলে শুতে ॥ ৯ ॥ 
অস্গুষ্ঠৌ চ নিবন্ধীক়াদ্ধস্তাভ্যাং বুৎক্রমাত্ত তঃ। 
পদ্ধমাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ন্সমম্‌ ॥ ১০ ॥ 


ঘ্বেধগ-সংহিতায়াং দ্বিতীয়োপদেশে-- 


উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা সংস্থাপ্য জানোরুপরি | 
আসনোপরি সংস্থাপ্য উত্তানং করধুগ্মাকং। 
পুরকৈর্বাযুমা$ষ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ । 

যাগাসনং ভবেদেতৎ যোগিমাং যোগসাধনে ॥ ৩৮ ॥ 
জানুর্বৌরস্তরে ক্ত্ব! যোগী পাদতলে উভে। 
খভুকায়ঃ সমাসীনং ্বস্তিকং তত প্রচক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥ 


আধসন-প্রকরণ । ৭১ 


তথাহি দেবীগীতাক়্াং পঞ্চমাধ্যায়ে-_ 
জানূর্ববোরস্তরে কৃত্বা যোগী পাদতলে উভে। 
ধজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বন্তিকং তথ প্রচক্ষ্যতে ॥ ১২ 
আসন লক্ষণ এবে কি বিবরিয়!। 
সিদ্ধাসন চারি মাঝে প্রধান গণিয়া।। 
উপস্থ-উপরে রাখি দক্ষিণ চরণ । 
বাম পদ গুহছদেশে করিবে স্থাপন ॥ 
গুল্ফ দেশে ছুই স্থান করিবে পীড়ন। 
অপর লক্ষণ পরে ভ্র-মধ্য দর্শন | 
অবক্র ভাবেতে তথা দূঢ়োপবেশন ॥ 
বক্ষোপরি করিবেক চিবুক স্থাপন ॥ 
এইরূপে হইবেক যেমত আসন । 
আসন-প্রধান সেই নাম সিদ্ধাসন ॥ 
বাম-উরূপরি রাখি দক্ষিণ চরণ। 
অপর উরুতে আন্য পদের স্থাপন ॥ 
তার পরে পৃষ্ঠদেশ কুরিয়া বেষ্টন । 
পদাুষ্ঠ হস্ত দ্বারা করিবে ধারণ ॥ 
হাদয়ে চিবুক রাখি নাসাগ্র দর্শন । 
এই সব স্থুলক্ষণ-যুক্ত পল্মাসন ॥ 


ষষ্ট 


প্দানুষ্ঠ »পদের বৃদ্ধ সঙ্গুলি। 








ফোগামৃত। 


উত্তান চরণ করি জান্ুুতে স্থাপন 1 
কুস্তক করিবে বারু করি আকর্ষণ ॥ 
পরেতে নাসাগ্রভাগ করিবে দর্শন। 
যোগিজনোচিত এই আখ্যা যোগান | 
বাম-উরু-নীচে রাখি দক্ষিণ চরণ। 
বাম পদ অন্য উরু-নিন্েতে স্থাপন ॥ 
এই মত নিল্গদেশ করিবে ত্রিকোণ। 
স্বস্তিক আসনে জানি এ সব লক্ষণ | 
আসন বিষয়ে সদা যত্বপর রবে । 
সরল হইয়া সদা উপবিষ্ট হবে ॥ 
পৃষ্ঠ-দণ্ড কোন মতে নত নাহি হয় ॥ 
অন্যথ] সকল যত্বু হবে নষ্উ-প্রায় ॥ 
শীমপ্তগব্দগীতায়াং ষষ্টাধ্যায়ে- 
সমং কারশিরোগ্রীবং ধারয়্চলং স্থিরঃ। 
সংগ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিগশ্চানবলোকয়ন্‌॥ ১৩৪ 
আসন অভ্যাসে দণ্ড না হ'লে সরল। 
সর্বববিধ পরিশ্রম হইবে বিফল ॥ 
কাশ শ্বাস রক্তবমি সম্ভব সতত । 
পৃষ্ঠবংশ তেই সদা! রাখিবে উন্নত ॥ 


উত্তান -» *চিত্‌” বা উদ্ঘ মুখে স্থিত। পৃষ্ঠদও নীল দীড়া ॥ 


আসন-প্রকরণ। ৭৩ 


যে আসন মনোমত করিবে সাধন । 
চারিটা আসন সাধা নাহি প্রয়োজন ॥ 
অথবা শকতি-মত যতত অভিমত। 
আসন অভ্যাস যোগী করিবেক তত ॥ 
কোন কষ্ট নাহি করি দীর্ঘ অবস্থান । 
আসন সাধন তবে হইবে প্রধান ॥। 
তিন ঘণ্টা এক ভাবে করি অবস্থান । 
কষ্ট নাহি হয় করি মধ্যম বিধান ॥ 
এক ঘণ্টা অবস্থান অধমাভিহিত। 
তার ন্যুন নহে কভু যোগিজনোচিত | 
আসনে দৃঢ়তা জন্মে ক্ট-সহিফুতা । 
স্থখ-দুঃখে হয় তাহে চিত্তের সমতা ॥ 


যথাহি পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদে-« 
ততোদ্বন্দানাভিঘাতঃ ॥ ৪৭ ॥ 


দেহে বদ্ধ হ'লে চিত, হ'বে যোগন্রষ্ট । 
সেই হেতু স্থখাসনে হবে উপবিষ্ট ॥ 
আঙসন অভ্যস্ত হলে ভত্তম বিধায়। 
কায়ক্লেশ নাহি হয় চিত্ত-ধৈধ্য তায় ॥ 


৮ ৯ ক পপি পপ পেস চর 


অভিমত ইচ্ছা । অধম।তিহিত স্নিন্নশ্রেণীর বলিয়া! কথিত। ন্যুন অল্প | 


শন, 





8৪ 


যোগামুত । 


চিত্ত-ধৈর্য্য ষোগিজনে একান্ত বিহিত । 
আসন অভ্যাস তেই কর্তব্য নিশ্চিত ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
“যোগাম্বৃত” প্রকাশয়ি মুই মুঢমতি ॥ 


ইতি যোগামুতে তৃতীরাধ্যায়ে আমন প্রকরণ 
নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 





প্রাণায়াম-প্রকরণ। 


হরপ্রিয়া হর হরি করিয়া প্রণাম । 
চতুর্থ যোগাঙ্গ কহি যাহ] প্রাণায়াম ॥ 
বশীভূত করায়ত্ত যদি প্রাণায়াম। 
যোগার্থ অচিরে হয় পুর্ণমনক্কীম ॥ 
প্রাণায়াম-প্রকরণ কহিবৰ এখন | 
অভ্যাস করিবে সদ। করিয়া আসন || 
নিরাসনে প্রাণায়াম নহে ত বিহিত । 
অশেষ অনিষ্ট তাহে কভু নাহি হিত ॥ 


পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাঁদে-.. 
তম্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণাঁয়ামঃ ॥ ৪৯ ॥ 


নিশ্বাস প্রশ্বীসে যাহা স্বাভাবিক গতি । 
কৌশলে প্রক্রম তার ভজ করি কৃতী ॥| 
যে কৌশলে শান্ত্রমতে নিয়ম স্থাপন । 
অথব। একান্তভাব করেন ধারণ ॥। 


৯৬০ 


করায়ন্ত-্হস্তগত। প্রক্রম-্সাধাব্রণ নিয়ম। একান্তভাব-্কুন্তক |) 





৭৬ 


যোগামৃ্ত। 


উত্তম-যোগের মুল প্রাণায়াম নাম। 
প্রাণায়াম যদি সিদ্ধ দেবী" নহে বাম ॥ 
প্রাণায়াম যথারীতি হইলে সাধন । 
অনায়াসে হয় পরে দেবী-প্রবোধন ॥ 
প্রাণায়ামে সববপাপ বিনাশিত হয়। 
শাস্রের বচনে ইহা প্রমাণ করয় ॥ 


মনুসংহিতাধাং-_ 
তথেক্ড্িয়ানাং দহ্ন্তে দৌবাঃ প্রাণন্ত নিগ্রহাৎ। 
পাতঞ্জলদশনে সাধনপাদে-_- 
বাহাভ্যন্তরস্তস্তবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ 
পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃ হুক ॥ ৫০ ॥ 
অমৃতবিন্দূপনিষদ্দি-_ 
উতক্ষিপ্য বাযুমাকাশং কৃত্ব! শৃন্ং নিরাত্মকং | 
শৃন্তভাবেন যুঞীয়াদ্রেকস্তেতি লক্ষণম্‌ ॥ ১১ । 
নচোচ্ছ,সেন্নানুচ্ছসেন্নৈব গাত্রানি চালয়েৎ। 
এবং বাসুগ্রহীতব্য পূরকম্তেতি লক্ষণম্‌॥ ১২ 1 
ব্রক্তেনোৎপলনালেন বায়ুং কত্বা! নিরাশ্রকম্‌। 
'এবং বায়ুগ্রহীতব্য কুস্তকস্তেতি ল্ক্ষণম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
মুক্তিকোপনিবদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে,_ 
বহিরস্তং গতে প্রাণে যাঁবন্নাপান উদগতঃ। 
তাবৎ পুর্ণসমাবস্থাং বহিষ্টং কুম্তকং বিছুঃ ॥ ৫০ ॥ 


প্রাণথায়াম- গ্রকরণ। 


পুরক কুস্তক আর তৃতীয় রেচন। 
তিন অঙ্গ প্রাণায়ামে শাস্ত্রের বচন | 
বাঝুর অন্তরে গতি আখ্যান পুরক । 
বায়ুর ধারণ পরে জানিহ কুস্তক ॥ 
রেচন কালেতে বারু পরিত্যক্ত হয়। 
নাম-অর্থউপযোগী কাব্য স্থনিশ্চয় ॥ 
সকলি নিয়মগত নিয়ম-অধীন | 
নির়ম-অধীন নহে বেঁহ অর্ববাটীন ॥ 
নিশ্বাসে পুরক আর প্রশ্থাসে রেচন। 
কুস্তক কাঁলেনে বায়ু হইবে ধারণ ॥ 
উচ্ছাস বা অনুচ্ছঞ্চল শব্দ সান । 
নাহি হয় অনুভূত না হয় শ্রবণ ॥| 
হেন ভাবে ধীরভাবে করিয়া গ্রহণ । 
বারুযোগে ষত্তে ক'র উদর পুরণ ॥ 
সাধ্যমত বায়ুপুর্ণ করিবে নিশ্চয়। 
সাধ্যের অতীত হলে বিদ্ব-ব্যাধি হয়। 
শরীর যন্ত্রাদি তাঁছে সম্ভব স্মলন ॥ 
অথব! যন্ত্রের ছেদে রক্তের বমন ॥ 


(০ 


"লন স্স্থানচ্যুত হও । 


৭৮ 


যোগামুত। 


সেই হেতু সাবধানে করিয়া যতন । 
ধীরে ধীরে বহির্ববায়ু করিবে গ্রহণ ॥ 
পুরক প্রক্রিয়া এই কথিত শান্্রেতে ৷ 
সাধ্যের অতীত বাবু না হয় পুরিতে ॥ 
পূরণ করিয়া বায়ু বথা সাধ্যমত । 
অস্তর্গতভাবে তাহা যদি হয় ধৃত ॥ 
কুম্তক তাহার নাম ষোগশাস্ত্রে কয়। 
কুম্তকে রাখিবে লক্ষ্য বিশেষ বিধায় ॥ 
যতক্ষণ সাধ্য হয় ততক্ষণ-তরে। 

বুম্তক করিয়! বাঝু হয় ত্যাগিবারে ॥ 
ধীরে ধীরে ত্যাগ বিষ্ষি নহে একবারে । 
নতুবা শারীর যন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে ।। 
অতি ধীরে অতি ধীরে রহিয় রহিয়া। 
শক নাহি দেহ রহে নিশ্চল হইয়া ॥ 
হেন ভাবে অন্তরায় বাহির করিবে। 
তবে ত রেচন কাধ্য সুনিষ্পন্ন হবে ॥ 
বৈদিক আচারী কহে রেচন করিয়। | 
সেইভাবে স্থিতি বিধি কুস্তক করিয়া ॥ 
(তীয় প্রকার এই বৈদিক কুস্তক। 
শূন্যভাঁবে অবশ্থিতি করিয়া রেচক ॥ 


প্রাণাক়াঙ্-প্রকরণ । পনি 


পুরক কুস্তক পরে রেচন প্রক্রিয়া । 
তন্ধমতে যোগিগণে ক্রমেতে বিধেয়। ॥ 
রেচন প্রক্রিয়া পরে কুম্তক করিয়া । 
উদর পুরণ পরে পুরক করিয়া ॥ 
বৈদিক যোগার্থিগণ করে অনুষ্ঠান । 
সহজ সরল জানি তন্ত্রের বিধান ॥ 
উভয়ে সমান ফল নহে অন্যমত। 
সহজ প্রক্রিয়া তেই পালন বিহিত ॥ 
কুলকুগুলিনী-পদ করিয়া বন্দন। 
তান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবে করিব বর্ণন। 
সহ্থখোপবেশন করি করিয়া আসন। 
দক্ষিণ নাসিকাপুট করিবে ধারণ ॥ 
দক্ষিণ হস্তের বুদ্ধ-অঙ্গুলি প্রদানে । 
নাসাপুট বন্ধ করি অতি সযতনে ॥ 
বাম নাসাপুটে বাঁয়ু করি আকর্ষণ। 
ধীরে ধীরে পরে বাসু করহ পুরণ ॥ 
সাধ্যমত বারু করি উদরে পুরণ। 

বাম নাসাপুট তবে করহ ধারণ 1 
দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠ। 
রোধে বাম নাসা বাঘু না হয় প্রবিষ্ট ॥ 


৮৩ 


ঘোগামূত। 


এইরূপে কিছু কাঁল করিয়া কুস্তন। 
দক্ষিণ নাসার যোগে করিবে রেচন ॥ 
পুরক কুস্তক পরে ব্রেচন প্রক্রিয়া । 
তন্ত্রমতে পর পর জানিহ বিধেয়া ॥ 
দক্ষিণ নাসিকা যোগে করিরা রেচন । 
পুনঃ সে নাসিকা যোগে করিবে পুরণ | 
পরে নাসা বন্ধ করি করিয়া কুন্তন | 
বামলাসাযোগে পুনঃ করিবে রেচন ॥। 
প্রক্রিয়া-প্রারন্তকালে করিয়া আসন । 
বাম নাসা-যোগে বায়ু করিবে পুরণ || 
পরে যেই নাসাপুটে করিবে রেচন । 
সেই নাসাপুটে বায়ু করিবে পুরণ ॥ 
পুরণ যতেক কাঁলে অনুষ্ঠিত হয়। 
চতুগুণ কাল তার কুস্তকে নিশ্চয় | 
দ্বিগুণ পুরণ-কাল রেচনে বিহিত। 
প্রক্রিয়া কাঁলেতে কার্স্য ধাধ্য নিয়মিত ॥ 
তন্্রমতে প্রাণায়াম-বিধি এই জানি। 
দেহ পদ পুত্রে মাগো কুলকুগ্ডলিনী।। 
এাতে বা মধ্যান্তে সন্ধ্যা মধ্যমরাত্রিতে | 
চারি বার প্রাণায়াম হয় আচরিতে ॥ 


পট 


চবিতে অনুষ্ঠান করিতে । নুনাধিক্য -নিয়মের কমবেশী কর।। 


প্রাণায়াম-গ্রকরণ। 8 


ক্মাশন্ত হইলে রহে যতদৃব সাধ্য । 
নিয়ম করিয়া হবে নিয়মেতে বাধ্য ॥ 
স্ষুধা-্তৃধ্কা জন্য যবে হইবে কাতর । 
অথবা আহার করি পুরিবে উদর ॥ 
প্রাণায়াম সেই কালে নহে আচঢরিতে। 
প্রক্রিয়। কর্তব্য তা"র পুর্বেব বা পরেতে ॥ 
আসন ন] করি নাহি কর প্রাণায়াম। 
অনিয়মে নাহি হয় সিদ্ধ মনস্কাম ॥ 
যথা-পরিমাণ নিত্য করিবে সাধন । 
ন্যনূধিক্য নহে কতু মঙ্গলকারণ ॥ 
নিন্ক্রম পুর্ণরূপে অভ্যাস করিয়া। 
পরে 'াচরিবে তার উত্তম প্রক্রিয়া ॥ 
প্রাণায়ামে সার তত্ব কহিনু বিবরি। 
প্রাণায়াম-তন্ব পরে কহিব যা পারি || 
প্রাণায়াম-প্রকরণ করিনু বর্ণন। 
তত্বাধ্যায়ে সর্বব তত্ব হবে বিস্তারণ ॥ 
দেবী-প্রবোধনে যাহ] সৃখপাধ্য ক্রিয়া । 
অত্র অধ্যায়েতে বর্ণি তাহারি প্রক্রিয় ॥ 








তার উত্তম প্রত্রির/্. তাহ, হইতে উচ্চত্রম। 


৮2 


যোগামৃত। 


প্রাণায়াম-তত্ব হয় অতীব বিস্তৃত । 
তত্বপ্রকরণে তাহা হইবে লিখিত ॥ 
সাধারণ ভাঁবগুলি কহি সবিশেষ । 
প্রতি পরিচ্ছেদ স্বঙ্লে করিতেছি শেষ ॥ 
মুল ভাঁব হৃদয়েতে হইলে অস্কিত। 
স্বখে বোধগম্য হয় তাহার বিস্তৃত ॥ 
প্রাণায়াম-প্রকরণ সংক্ষেপে বর্ণিত | 
প্রাণায়াম প্রক্রিয়ায় দৃঢ় হয় চিত ॥ 
প্রাণায়ামে আযুরু্ধি সর্ববরোগক্ষয় | 
দিব্য দেহ দিব্য কান্তি দিব্য বণ হয় ॥ 
অন্তরের মল! ষত প্রাণায়ামে নাশ । 
শম দম শক্তি হয় চিত্তেতে প্রকাশ ॥ 
প্রাণায়ামে হয় কুগুলিনী-প্রবৌধন। 
প্রাণায়াম-অনুষ্ঠান দৃঢ় প্রয়োজন ॥ 

শ্বেতাশ্বেতরোৌপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে 1" 

প্রাণান্‌ গ্রপীড্যেহ, সংযুক্ত চেষ্টঃ 

ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত। 

হুষ্টাশ্ব-যুক্তমিব বাহমেনং 

বিদ্বান মনে। ধারয়েত। প্রসত্তঃ ॥৯। 





শম দম শক্তি-্শাস্ত ও দাস্ত হইব(র শক্তি । 


প্রাণায়াম-প্রকরণ। ৮ 


প্রাণায়ামে হয় মনোরৃত্তি-নিরোধন। 
ব্রক্মানুসন্ধীনে তবে রত হয় মন ॥ 
প্রাণায়াম-আচরণ তেই ছবিহিত । 
প্রাণায়ামে মোক্ষ-পথ দৃঢ় প্রকাশিত ॥ 
প্রাণায়াম-প্রকরণ কহিনু সংক্ষেপে । 
কোথা পাব সার কথা কহি কোন রূপে ॥ 
কুগুলিনী-পদ মম অকুলে ভরসা 
যোগেশবর-পদ মুই সদ] করি আশা ॥ 
যোগময়-পরদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
«“যোগাম্ৃত* প্রকাশয়ি মুই মুর্ট-মতি ॥ 
ইতি যোগাশৃতে ভৃতীয়াধ্যায়ে প্রাণায়ম-প্রকরণ 
নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ু। 





মনোবৃতিস্মানসিক বৃদ্ধি 


[ ছিতীয় পর্ধ্যায়--যোগাসতরঙ্র-প্রকরণ | | 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 





প্রত্যাহার-প্রকরণ। 
ঘোঁগিয়াজ্ঞবন্ধ্যে সপ্তমাধ্যায়ে-- 


ইন্্িয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু অভাবতঃ ! 

বলাদাহুরথং ভেষাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥ ২॥ 
দেবীগীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে -- 

ইন্ডরিয়াণাং বিচরতাং বিরুয়েষু নিরর9গীলম্‌ । 

বলাদাহরণং তেভাঃ প্রত্যাহারোইভিধিয়তে ॥ ₹১॥ 
পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদে-_. 

ত্বস্ববিষয়সন্প্রয়োগাভাবে চিত্তশ্বরূপ্রান্থকার 

ইবেন্দ্রিরাণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥ 

ততঃ পরম বশ্ঠতেন্দ্রিয়াণাঁম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
অমুতবিন্দূপনিষদি-.- 

শব্বারিবিষর।ঃ পঞ্চ মনশ্চৈবাঁতিচঞ্চলম্‌ | 

চিন্তয়েদাত্মনে। রশ্মীন্‌ প্রত্যাহারঃ স উচযতে। 
তথাহি শাস্তলক্ষণম্‌--. 

অন্ধবৎ পশ্থ রূপাণি শুন শব্বম কর্ণবৎ। 

কান্ববৎ পশ্ততে দেহং প্রশাস্তস্তেতি লক্ষণম্‌ ॥ 


প্রতাহার-প্রকয়ণ। ৮৫ 


-ঠাঁরিনী তরণী বিন! তর! নাহি যায়। 
তব পদ-তরি বিন না দেখি উপায় ॥ 
দেহ প্রেহ পদ-তরি ডাঁকি বার বার। 
পদ-তরি পেতে পদে করি নমস্কার ॥ 
অবোধ সন্তান তোর চরণ ধেয়ায়। 
বিপদ্দ বারিতে তোর রাঙ্গা পায় চায় ॥ 
আর বার ঘুঢ় মুই করি জোড়পানি । 
বন্দি কুলকুগুলিনী-চরণ-দুখাঁনি ॥ 
বিন্ব-বিনাশন-ভোলা-পদে নমস্কার । 
বিপদ-কাগ্ারী হরি নমি বার বার ॥ 
যোগের বাহির অঙ্গ কহিয়াছি সার। 
অন্তর অঙ্গের কথ। ক'ব এইবার ॥ 
সমাধি ধারণা ধ্যান তথ প্রত্যাহার । 
অন্তর অঙ্গের মধ্যে হয় গণিবার ॥ 
প্রত্যাহার কথ! কিছু কহি সাধ্যমত । 
প্রথম আস্তরিকাঙ্গ জনিহ নিশ্চিত ॥ 
স্বভাবতঃ মানবের ইন্দ্রিয় সকল। 
বিষয় চিন্তন শুদ্ধ করে অনর্গল ॥ 





সার 
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ধেক্ান স্ধ্যান করে। বারিতে "নিবারণ করিতে । পায়সপদ ? 
আত্তরিকাঙ্গ * অন্তরের অঙ্গ। 


৮৬ 


তরি প্রত্যাহত » ফিরাইয়া আনিন।। 


ঘোগামঘুত | 


শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চবিধ। 
ইন্দ্রিয়-ভোক্তব্য হয় বিষয়,বৰিবিধ ॥ 
কর্ণ ত্বকৃ চক্ষু জিহবা পঞ্চম নাসিক! । 
ক্রমে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাতিকা ॥ 
জিহ্বা রসাত্সিকা আর গন্ধার্থে নাসিক । 
কর্ণে শব্দ ত্বকে স্পর্শ চক্ষু রূপাত্সিক। ॥ 
বিষয় সকল হ'তে করি” প্রত্যাহৃত। 
ইন্দ্রিয় সকল কর যত্বে বশীভূত ॥ 
যেইরূপ ভাব হয় হ'লে প্রত্যান্ৃত্ব। 
ইন্ড্রিয়গণের ভাব করিব বর্ণিত ॥ 

কর্ণ আছে শব্দ নাহি করয়ে শ্রবণ। 
ত্বক আছ্ে অনুভূত না হয় স্পর্শন ॥ 


নয়ন দর্শন কাধ্য না করে সম্পন্ন । 


জিহবা রস আস্বাদনে সর্বদাই ক্ষুপ্। 
নাসিক! আত্াণ কার্যে নাহি হয় রত। 
ইন্দ্রিয় উদাস ভাবে 'হয় অবস্থিত ॥ 
শান্তির লক্ষণ এই শাস্ত্রেতে কথিত 
শান্তিতে ইন্ড্রিয়-বৃত্তি হয় প্রত্যান্ৃত ॥ 








প্রত্যাহার-প্রকরণ | ৮% 


বিষয়ে নিয়োগাভাবে হইবে আয়স্ত। 
বৃত্তি-হীন হ'য়েবশীভুত হবে চিত ॥ 

যে কৌশল এই কার্ধ্য-তরে মুলাধার | 
তাহারি যৌগিক নাম হয় «প্রত্যাহার* ॥ 
ইন্দ্রিয় আছয়ে কিন্তু নাহি তার কার্য । 
সেইরূপ ভাব হয় প্রত্যাহার-ধার্ষ্য ॥ 
প্রত্যাহারে যোগিগণ হইলে অভ্যস্ত 1 
যাহাতে যখন ইচ্ছা চিত হয় শ্যন্ত ॥। 
একমনে একতানে সর্ববকার্ধ্য সাধা। 
অনায়াসে যায় তাহে নাহি হয় বাধা ॥ 
চিত্ত বশ প্রত্যাহারে হইবে নিশ্চয় । 
প্রত্যাহারে যোগ্ন-বিত্ব দুরীভত হয় ॥ 
প্রত্যাহার যোগিগণে হ'লে বশীভূত । 
ভেদ-জ্ঞান সুনিশ্চয় ভূয় দূরীভূত ॥। 
চন্দনে বিষ্ঠায় আর ইষ্টকে রতনে। 
ঘোগিগণ আর নাহিশদেখে ভেদ-জ্ঞাঁনে ॥ 
উপলদ্ধি হয় সব একই প্রকার । 

এক প্রমাত্বা! বিন! সকলই অসার ॥ 
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৮৮ 


যোগামৃত। 


অসার জগৎ শুদ্ধ বচিত মারায় | 

এই জ্ঞানে ভেদ-জজ্ঞান দুরে, চলি' যার ॥ 
প্রত্াযাহার-গুণ যত কহনে নাযায়। 
প্রত্যাহারে চিত্ত দৃট বশীভূত হয় ॥ 
সদাশিব যোগীশ্বর মঙ্গল-আগার | 

বার বার ধ্র শিরে পদ-যুগ তার ॥ 
যোগময়-পদ্দে করি অসংখ্য প্রণতি ।. 
“যোগামৃত” প্রকাশয়ি মুই মুডুমতি ॥ 


ইতি যোগামুতে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রত্যাহার-প্র করণ 
নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


ধারণা-প্রকরণ। 


বিপদ সম্পদ মম একই সমান । 
যেখানে বিপদ সেই সম্পদের স্থান ॥ 
বিপদ সম্পদ শুদ্ধ ভোগের কারণ । 
হুঃখ কিন্বা স্থখ-ভোগ নাহি লয় মন ॥ 
বিপদ যাইবে পুনঃ সম্পদ আমিবে। 
সম্পদ অতীত হ'লে বিপর্দ আসিবে ॥ 


যখাহি হিতোপদেশে-- 
চক্রবৎ পবিবর্তস্তে দুখানি চ স্ুখানি চ। 


এক অন্ত হলে করে অন্যে আগমন 
কাতর হইব কেন তাহার কারণ ॥ 
স্বখ সম্পদের ছুংখ বিপদের ভোগ । 
সকলি জন্ায়ী শুদ্ধ কম্মকল- ভোগ ॥ 
নাহি ছিল আসিয়াছে করিবে গমন। 
তার ছুঃখে কেন ছুঃখ কৃরিব গণন ॥ 


? যোগাধৃত ॥ 


তার দুখে মম সুখ কেন উপর্জিবে। 

আজি আছে কালি সেত ছাড়ি? চলি' বাবে ॥ 

দে রে ফল কম্ধন তোর যাহা ইচ্ছা হয়। 

তোর ভয়ে ভীত মম চিত নাহি হয় ॥ 

আমারে ব্যথিত তুই করিতে নারিবি। 

ব্যথ! দ্রিতে গিয়ে তুই নিজে ব্যথা পাৰি & 

দুঃখ-বিভীষিকা কিংবা স্বখ-প্রলোভন । 

চিত্-বশীভূত কাধ্যে নহে সে কারণ ॥ 

নাহি ছিল বশীভূত দেবসেনা-গণ । 

তাই ইন্দ্রজিৎ কাম জিনেছিল মন ॥ 

দেবরাজ মন এবে মম উপদ্ধেশে। 

সেনাগণে আনিয়ংছে আপনার বশে ॥ 

দশ চমু প্রচালনে দশ সেনা-পতি। 

চমু স্থুসজ্জিত করি আছে আতি পাতি ॥ 

যেই দিকে যেই ভাবে হবি উপস্থিত | 

কোন ক্রমে ছুষ্ট কা নাহি তোর ছিত ॥ 
উপজিবেহইবে। আজিস্জদ্য। কালিস্কল্যই! 7. 
দেব-ঢসনাগ্ণ-ইন্জিয়বৃত্তিসমূহ ॥ ইন্জ্রজিৎ-্যে ইন্দ্রকে অর্থাৎ দেব- 

খণের অধিনায়ক মনকে জয় করিয়াছে। দশ-সেমাপতি স্ফশটী ইল্িয়ের 

অধিষ্ঠীভূদেবত1 । আতিপাতি চারিদিকে । 


ধারণা-প্রকরণ। ৯১৯ 


স্বকৌশলী-সেনাগণ-বাণ-গ্রহরণে। 
ভন্মীভূত হবি মাতা আসক্তির সনে ॥ 
ভাল চা*স্‌ শীত্র তুই হরে প্রত্যাহ্ৃত। 
প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়েরা মম বশীভূত ॥ 
অটল চল তাঁরা একতা “সম্পন্ন । 
একতায় নাহি হয় বিপদ আসন্ন ॥ 
বি্রোহ-উন্মুখ আর নহে সেনাগণ । 
দেহ-দুর্গ নহে আর চিস্তার কারণ & 
সৈম্াধ্যক্ষ মন মম ল'য়েছে শরণ । 
ব্যক্ত থাকে সদা দেহ-ছুর্গের কারণ ॥ 
শত্রগপলনে আর নাহি দিবে যোগ । 
স্থসাধিত এবে মোর প্রত্যাহার-যোগ . 
প্রত্যাহার-বলে মন আছে বশীভূত । 
নেনাগণ মম বশে হয়েছে আনীত ॥ 
সুরক্ষিত সেনাগণ সেনাপতি মন ॥ 
অস্ত্র-করে করে দেহ-দুর্গ-সংরক্ষণ ॥ 
বিষয়-বাসন! দূরে করু রে গমন। 
মায়ের চরণ হৃদে করিব ধারণ ॥ 
কুগুলিনী-রাঙ্গাপদ করিয়। ধারণা । 
যোগাঙ্গ “ধারণা” ক'ব যেমত ধারণা & 


৯২ যোগামৃত। . 


যে টুকু শকতি মম সে টুকু ধারণা 
ধারণা-শকতি-বলে যে টুকু ধারণা ॥ 
সেই মত “ধারণার” করিব ব্যাখ্যান। 
অতি-কষ্উ-বোধ্য এই “ধারণা” আখ্যান ॥ 
সাধাঁরণে ধারণাঁরে বলে স্কৃতিশক্তি। 
“ধারণা” ফোগাঙ্গে চাই মাতৃ-পদ্-ভক্তি ॥ 
বাহে যাহ! নেত্রপথে করে অবস্থিতি । 
সেই ভাঁব মনোমধ্যে উপজয়ে স্মৃতি ॥ 
দ্রব্যের অভাবে মনে উপজয়ে ভাব । 
স্মৃতির শকতি এই স্মৃতির স্বভাব ॥ 
ধারণার শক্তি প্রৃতি করয়ে ধারণ। 
ভাবের অভাবে ভাব করয়ে স্মরণ ॥ 

বস্তু নাই মনে ভাব হয় উপস্থিত । 
“ধারণা”-স্বভাঁৰ এই কহিনু নিশ্চিত ॥ 
“ধারণার” অন্য অর্থ কহি সাধ্যমত 1 
ধারণা-লভাবে মুই একান্ত বিব্রত ॥ 
দেখি নাই কোন বস্তু শুনি নাই নাম। 
মাহি জানি রূপ তার নাহি জানি ধাম ॥ 


€ 


ভার্ব-..৯ পৃষ্ঠায় সগ্ডদূ্শ পংক্তিতে ভ্রথ্য )। উপজয়ে উপস্থিত ফরে। 





ধারণা-প্রকরণ। ও 


লহে পরিচিত তাহ কখন না জানি । 
লোকমুখে যার নাম কভু নাহি শুনি ॥ 
হেন দ্রব্য কেহ যদি করিয়! বিষয়। 
সবিশেষ বিবরণ কখন গুনায় ॥ 

কিছু বিবরণ হয় হৃদয়ে ধারণা । 
সেইমত হয় প্রায় যোগাঙ্গ “ধারণা” ॥ 
শান্ত্রে কুশুলিনীরূপ যেরূপ বণন। 
মনে মনে সেইরূপ করিবে ধারণ ॥ 
বর্ণনার রূপ মনে অঙ্কিত করিয়া। 
ধারণা করিয়া কর “ধারণা” প্রক্রিয়া ॥ 
রশীভূত চিত্ত করি মায়েতে অর্পণ । 
যত্বেতে তাহারে তথ। করিবে ধারণ ॥ 
কুগুলিনী-রূপ-গুণ করিবে চিন্তন । 
কুগুলী-ম্বর্ূপ মনে করিবে ধারণ ॥ 
কুগুলী চিন্তন আর কুগুলী ভাবন]। 
কুগুলী বিষয়ে শুদ্ধ করিবে ধারণ] ॥ 
কিন্বা আত্মদেহতত্্ব করিনা চিন্তন । 
নশ্বর বলিয়া তারে করিবে ধারণ ॥ 
নহে কোন দেবমুন্তি আশ্রয় করিয়া । 
চিন্তকে যতন কার রাখিরে বাঁধিয়া ||. 


৪6 


ধোগামৃত। 


নতুবা বিষয়ে পুনঃ হইয়! প্রবিষ্ট! 
প্রত্যাহার যোগ তব করিবে প্রণষ্ট 
দেবমুর্তি দেব-অঙগ কিন্বা দেবস্থানে। 
নাড়ীচক্রে হৃত্পল্পে জ-মধ্যে যতনে ॥ 
কোন স্থানে মনে মনে করিয়। ধারণা । 
বিষয়-নিবৃত্ত হ'য়ে হ'বে একমনা ॥। 
যথাহি পাঁতগ্রলদর্শনে বিভূতিপার্দে _- 
দেশবন্ধশ্চিত্তন্ত ধারণ! ॥ ১ ॥ 
এই ত “ধারণা” যোগে ষষ্ঠ অঙ্গ হয়। 
“ধারণার” বলে চিত্ত এক স্থানে রয়! 
“ধারণা” ধারণ-শক্তি বলিয়া বিদ্বিত | 
“ধারণার” বলে চিত রছে একজ্তিত ॥ 
চিত্তবৃত্তি সমুদায় ক্ষিগু নাহি হয়। 
এক স্থানে একতাঁনে স্ুনিবিষ্ট রয় ॥ 
মায়ের চরণ আর মুরতি ধারণ! ॥ 
শীন্ত্রবিবরণমত মায়ের ভাবনা ॥ 
মায়ের বিষয় লয়ে জল্পনা কল্পনা । 
মায়েরে মনন সদা হয়ে একমনা ॥ 
হনে মনে মাতৃমূর্তি করিবে গঠনা । 
ধারণা হইবে তবে কিরূপ “ধারণা” ॥ 


ধারণা-প্রকরণ । 


গধারণা* যোগাঙ্গ ষষ্ঠ অন্তরের কাধ্য । 
ধারণা” যোগাজে দেবী-অঙ-চিন্তা ধার্য ॥। 
“ধারণ।” বিষয়ে ফাহা আছিল ধারণ|। 
সেই মত বর্ণিলাম যোগাজ “ধারণা ॥৮ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
“যোগাম্ৃত” প্রকাশ মুই মুড়ুমতি ॥ 


ইতি যোগামুতে তৃতীয়াধ্যায়ে ধারণা-প্রকরণ 
নামক সপ্তষ পরিচ্ছেদ সমাণ্ড। 





অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


ধ্যান-প্রকরণ। 
ব্রহ্ম-শক্তি আদ্যা-শক্তি বিশ্ব-প্রসবিনী। 
মহামায়া! যোগমায়। প্রকৃতি জননী ॥ 
বিশ্ব-বিমোহিনী তারা ছুগমে তারিণী। 
ভবানী ভবেশ-জায়া ভূবনমোহিনী ॥ 
শিব-শির-বিহারিণী গঙ্গা! স্থরধুনী। 
জীব-নিত্তারিণী জীবে জীবনদায়িনী |) 
সর্ব-শক্তি-মতী মা গে। কুলকুগ্ুলিনী । 
ধারণ করিয়া শিরে চরণ ছুখানি ॥ 
ধ্যান করি মনে রাঙ্গা! পদ অবিরাম । 
তেই মুঢ় মোর পণ হবে মনস্কাম ॥ 
মহ্বল-নিলয় শিবে করি নম্ক্কার। 
তেহ পদ্ব ধ্যান ম্নেন্ুকরি অনিবার ॥ 
তেহ পদ ধ্যান বিনা অন্য গতি নাই। 
তেহ পদ ধ্যানে যেন গেয়ান হারাই ॥ 
খজগতের গুরু তেহ ঘরণী ভবানী । 
কালী কল্পতরু সর্ব-রিশ্ব-বিনাশিনী | 


ধ্যান প্রকরণ। ৯৭ 


“তারকব্রন্ষের” নাম্‌ করিয়া প্রদান । 
জীবগণে করে তেহ বিষুণ্পদ-দান ॥। 
তেই তেহু পদ ধ্যান করি অনিবার। 
তেই পদে কোটি কোটি করি” নমস্কার ॥ 
সঘতনে ভক্তি করি” করি” পদ ধ্যান । 
সপ্তম যোগাঙ্গ ধ্যান” করি উপাখ্যান || 


পাতঞ্জলদর্শনে বিভূতিপারদ্দে--- 
তত্র প্রত্যয়ৈকতানত) ধ্যানম্‌ 1 ২ ॥ 


যাহাতে সম্যক্‌ চিত করিবে ধারণ! 
তাহারি চিন্তাতে তবে হবে একমনা ॥ 
তাহারি বিষয়ে শুদ্ধ করিবে ভাবনা । 
তাহারি বিষয়ে কর জল্পন। কল্পনা ॥| 
চিত্তকে তাহাতে করি স্থৃদৃঢ বন্ধন । 
এক মনে কর শুদ্ধ তাহারি চিন্তন ॥ 
চিন্তিতে চিন্তিতে যবে তটস্থ হইবে । 
তবে ত সকল ক্রমে প্রফাশিত হবে ॥ 
এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করিয়া! ধারণা । 
কোন এক বিষয়েকে করিবে ভাবনা ॥ 





তটস্থ--ধ্যেক্র বন্তর সমীপস্থ অর্থঠি তন্ময় । 


৯৮ 


যোগামৃত । 


ক্রমে যবে বিষয়ের বস্তুতত্বগুলি | 

একে একে প্রকাশিত হইবে সকলি |॥ 
“ধ্যান” আখ্যা ধারণার হয় সে তখন। 
ধ্ণান-যোগ বস্তৃতত্ব-প্রকাশ-কারণ ॥ 
আলোক বিহনে যথা না দেখে নয়ন। 
ধ্যান বিনা নাহি হয় তত্ব-প্রকাশন ॥ 
নয়নে আলোকে হয় বস্তুর প্রকাশ। 
জানে আর ধ্যানে হয় তত্বের বিকাশ ॥ 
জ্ঞান-বলে তত্ববোধ হয় স্থনিশ্চয়। 
কিন্তু ধ্যান বিনা তাহা প্রত্যক্ষ না হয় ॥ 
আলোক-স্বরূপ ধ্যান জ্ঞান নেত্ররপ। 
ছুই বিনা বস্তু তত্ব না! হয় স্বরূপ ॥ 

যে বস্তু চিত্তেতে যোগী করয়ে ধারণ। 
ধ্যান-বলে তারি হয় তত্ব-প্রকাঁশন ॥ 
প্রক্রিয়। ভেদেতে ধ্যান ত্রিবিধ বিধান । 
স্কুলধ্যান তেজোধ্যান তথা সুন্মনধ্যান ॥ 
স্কুলধ্যান হ'বে পর অধ্যায়ে লিখিত | 
অন্য দুই ধ্যান এবে করিব ভাষিত ॥ 
তেজোধ্যানে সুক্ষধ্যানে কুগুলিনী ধ্যেয়। 
তেজোমন্ষ-ব্রন্ষ-ধ্যান অথবা বিধেয় ॥ 





ধ্যান-প্রকরণ। ৯৯) 


ব্রঙ্ম-স্বরূপিণী দেবী কুলকুগুলিনী। 
চিন্ময় ব্রহ্ম ও দেবী চৈতগ্যরূপিণী ॥ 
ব্রহ্ম শক্তিমান দেবী শক্তি-স্বরূপিণী | 
সতত অভেদ দোহে ব্রক্ম কুগুলিনী ॥ 
কিন্ত্র ব্রহ্ম নির্ববিক!র পুরুষ প্রসিদ্ধ । 
তেহ ধ্যানে ফোগ শীত্র নাহি হয় সিদ্ধ ॥ 
অতএব সযতনে কুণ্ডলী-মুরতি | 

বিষয় করিয়া ভাব তাহারি বিভাতি । 
প্রকাশ-কারণ ধ্যান চৈতন্য-স্বরূপ | 
প্রকাশ করয়ে দৃঢ় কুগুলিনী-রূপ ॥ 
ধ্যান-বলে দেখে যোগী কুলকুণ্ডলিনী। 
ব্রহ্ম ্বরূপিণী আর চৈতন্য-রূপিণী ॥ 
চৈতন্য-রূপিণী নিজ চিদ্বংশে ভাসিত। 
ধ্যানালোকে যোগিজনে হন প্রকাশিত ॥ 
ব্রহ্মময়ী জ্যোতিণ্মযী কুলকুশুলিনী। 
সর্ববশক্তিমতী তথা ব্রনা-সনাতনী ॥ 
আকারে প্রকারে দ্বেবা যেন ভুজজিনী। 
কুগুডলী করিয়া! যেন আছে সৃন্মম ফণী। 


বি পপি পপ _.__ 


স্তাসিতম্পপ্রকাশিত। ফণী-সর্প। 


১৩৬ যোগানৃত ৷ 


আকার-সাদৃশ্ট হেতু নাম ভূজজিণী। 
কুগুলিনী বলি দেবী খ্যাত কুগুলিনী ॥ 
সুক্ষম হ'তে সুন্মম দেবী নিস্তার-কারিশী। 
সর্ববশক্তিমতী জীরে জীবনদায়িনী ॥ 


যথাহি ষটচক্রনিরপণে-- 
শ্বাসোচ্ছাসবিবন্তনেন জগতাং জীবো! থা ধাধ্যতে 


শ্রবণ-মধুর ধ্বনি অনিবার করে। 
ভমর-গুপ্চন নিন্দে সদা মধু বারে ।॥। 
নিশীথ-নীরবে দূর-বংশীধ্বনি-প্রায়। 
জীবগণ-মন-প্রাণ হরে লয়ে যায় ॥ 
জ্যোতিম্মময়ী কুণুলিনী দেবীর কৃপায় । 
ব্রক্মাগুস্থ সর্বব বস্তু স্প্রকাশ পায় ॥ 


দেবীগীতায়াং পঞ্চমাঁধ্যায়ে-- 
বিশ্বং শরীর মিতুযুক্তং পঞ্চভূভাত্মকং ন্গ। ২৭ ॥ 
শিবসংহিতাঁয়াং প্রথমপটলে-- 
পরমেষ্ঠ্যমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্ষিতং । 


ব্রন্মাগুসংজ্ঞকং দুঃথস্থখভোগায় কল্লিতং। ৯৭ ॥ 
সপ পপি পা পাশাপাশি 
কুগুলীনীসকুগুলী করিয়া যিনি আছেন,! 
কমিবার অনর্গল । নিশীধ-নীরবে স্শব্ধহীন গভীর রাতিতে। 


ধ্যাম-প্রকরণ। ১৩১ 


তথাহি দ্বিতীয়পটলে-.. 
দেহেহস্মিন্‌ বর্ততে মেরু সপ্তধ্বীপসমস্থিতঃ। 
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকা: | ১॥ 
খাষয়ে মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা। 
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তস্তে পীঠদেবতাঃ ॥ ২॥ 
গ্যপ্টিসংহার কর্তার ভ্রমস্তৌ শশিভাক্করৌ । 
নভে! বাযুশ্চ বহিশ্চ জলং পৃর্থী তথৈব চ ॥ ৩ ॥ 
ব্রেলোকো যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ। 
মেরুং সংকেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ॥ ৪ ॥ 


জানাতি ষঃ সর্ধমিদং স যোগী নাত সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ 


দেহি-দেহ দেহি-পক্ষে ব্রহ্গাগ্ড বিখ্যাত । 
ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ দেহেতেই স্থিত ॥ 
দেহ-ব্রঙ্গাণ্ডের তত্ব হয় প্রকাশিত। 
ধ্যানে কুগুলিনী যদি হন প্রবোধিত ॥ 
ধ্যানালোকে কুগুলিনী হইলে প্রকাশ । 
কুগুলিনী-তেজে হয়,ব্রহ্ষাণ্ড প্রকাশ ॥ 
কুগুলিনী আদ্যাশক্তি। প্রকৃতি-জননী । 
মহামায়া! যোগমায়! ব্রহ্মস্বরূপিনী ॥ 
বিপদ-বারিণী বিদ্ব-হারা নিস্তারিণী। 
তুর্গমে তারিনী তাঁর! গঙ্গা হুরধুনী ॥ 


১৪২ ঘোগামৃত। 


বিশ্বপ্রসবিনী তথা বিশ্বপ্রকাশিনী ৷ 
সৌন্দধ্যের শিরোমণি দেবী কুগুলিনী ॥ 
সহন্ম বিদ্যুতে বত শোভা নাহি হয়। 
তা”র চেয়ে কুগুলিনী-দেহ তেজ্োময় ॥ 
একত্রে চমকে যদি সহজে চপলা। 
তদপেক্ষা দেবী-কান্তি অধিক উদ্জ্বলা ॥ 
হেন রূপে বূপান্নিতা কুণগ্ডলিনী-কান্তি। 
ধারণ। করিয়। ধ্যান কর পাবে শান্তি ॥ 
ধ্যানালোকে দেবী-কাস্তি হ'লে আলোকিত । 
ফোগিগণ-নেজ্রে তবে হয় গ্রভামিত ॥ 
দেখিয়া সে অপরূপ রূপের মাধুরি । 
যোগীর হৃদয় ষায় উল্লামেতে পুরি ॥ 
ধ্যানালোকে জ্ঞাঁন-তত্ব হয় প্রকাশিত। 
ধ্যানে প্রভাসিত দেবী জ্ঞানে অনুমিত ॥ 
জ্ঞানেতে ধারণ! হয় ধারণায় ধ্যান । 
প্রগাঢ় ধারণ। পরে ধ্যানের আখ্যান ॥। 
ধারণায় নাহি এলে ধ্যান নাহি হয়। 
অজ্ঞাত-ধারণ। হৃদে করা নাহি যায় ॥ 


জ্ঞান-তর্তব জ্ঞান দ্বারা 'ষেতত্ব বা বিষয়ের স্বব্ূপ বোধ হয় তাহা (উহ 
অনুমান মাত্র )। এলে -আসিলে। অজ্ঞাত-ধারণ1- অজান। বিষয়ের ধারণ] । 


ধান প্রকরণ ! ১৭৩ 


ষে বস্তু অভ্ঞাত যাহে নাহি কোন জ্ঞান । 
ধারণা না হয় তা"র নাহি হয় ধ্যান ॥ 
ধ্যান জন্য প্রয়োজন অব্শ্য ধারণ। $ 
ধারণা-কারণে ধ্যের-তস্বর-আলো চনা ॥। 
ধ্যেয়-তত্ব-গ্ান যাহ! হয় আলোচনা | 
সেইমত হয় ধ্যেয় বস্তর ধারণা | 
ধারণার অনুযায়ী ধ্যান স্নিশ্চয় । 
ধারণানুযায়ী ধ্যেয় ধ্যানে দৃষ্ট হয় ॥ 
অতএব ধ্যেযতত্ব-ভ্ান প্রয়োজন । 
হন্বান হেতু প্রয়োজন শান্ত্-অধ্যয়ন ॥ 
শীন্দ্রে কুগুলিনীরূপ যেন্ধপ বর্ণনা | 
শাস্ত্র পাঠে সেইরূপ করিবে ধারণ। ॥॥ 
ধারণ! করিয়! সেইমত কর ধ্যান। 
ধানতত্ব এইমাত্র করিন্ু ব্যাখ্যান ॥ 
তন্বপ্রকরণে পুনঃ বিস্তার করিতে । 
অভিলাষ করিরছি ক্ষ মুই চিতে ॥ 
এবে ধ্যান-ষোগে এই কহিলাম সাঁর। 
কুগুলিনী-পদে করি কোটি নমস্কার ॥ 





৮ পিসী পিসির 


) 
ধোয়-তত্ব জ্ঞান" ধোর বস্তর বকপণজ্জাৰ | 


যোগামৃত । 


সর্ববতত্ব ষোৌগিজনে হয় প্রকাশিত । 
যদি কুগুলিনী দেবী হন প্রবোধিত ॥ 
সাধন-কারণে কুগুলিনী মূলাধার | 
তেই তেহ পদে পুনঃ করি নমস্কার || 
বিদ্ব-বিনাশন শিব মঙ্গল-নিলয় । 
তাহার কৃপায় কতু বিদ্ব নাহি হয়।॥ 
তেই তেহ পদ মাধে ধরিতে প্রয়াস। 
যোগীশ্বর-পদে সদ৷ রাখি মুই আশ ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
*যোগাম্বৃত” প্রকাশয়ি মুই মুড়মতি ॥ 


ইতি যোগামৃতে তৃতীয়াধ্যায়ে ধ্যান-প্রকরণ নামক 
অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





নবম পরিচ্ছেদ । 





সমাধি প্রকরণ ! 
কুগুলিনী-পদে করি কোটী নমস্কার । 
“সমাধি” যোগাঙগ কথা কহি কিছু সার ॥ 
ধ্যানে যেই তত্ব নেত্রে প্রকাশিত হয়। 
তাহার স্থিরতা ভাব সমাধি নিশ্চয় ॥ 
ধ্যানের প্রগাঢ়াবস্থা দমাধি কথিত । 
সমাধিতে ধ্যেয় নাহি হয় অন্তহৃ ত ॥ 
একমনে একতানে ধ্যান-আচরণ। 
যোগশান্ত্রে প্রকথিত সমাধি-লক্ষণ ॥ 
ঘাঁদশ ধ্যানের পর সমাধি সম্পন্ন । 
সমাহিত যোগিগণ ন! হয় বিপন্ন ॥ 


যথাহি গোরক্ষমংহিতায়াং-." 
ধ্যানছাদশটকরেকঃ সমাধি গ্রতিপদ্যর্তে । 
আত্মসংযময়োঃ সম্যক্‌ ব্যথা ভবতি গোচরঃ ॥ 


কুগুলিনী-ধ্যানে যোগী হ'লে সমাহিত । 
প্রবোধিত কুগুলিনী হন কৃপান্থিত ॥ 


্রগাচারবস্থ প্রগাঢ় অবস্থা বা! ভাব। 


১৪৬ যোগাধুত | 


কুগুলিনী আত্ম-শক্তি আদ্যাশক্তি তথা। 
সমাধিতে স্থপ্রসন্ন না হয় অন্যথ। ॥ 
জীবশক্তি কুণডুলিনী অমিয়-তেজস! । 
কুণুলিনী শক্তি সর্বব-যোগীর ভরসা ॥ 
কুগুলিনী-তেজোধ্যানে হ'লে সমাহিত । 
কুগ্ডলিনী-শক্তি-যোগে হয় তেজোযুত ॥ 
কুগুডলিনী জীবশক্তি তাহে হ'য়ে হীন | 
জীব হয় অনুমিত যেন শক্তি-হীন । 
কিন্তু জীব আত্মশক্তি না করি সাধন । 
কুণ্ডলী শক্তির নাহি করি প্রবোধন || 
আত্মশক্তি-পাধ্য কাধ্য করিবারে নারে | 
অসাধ্য ৰলিয় সাধ্য-কার্ষে মনে করে ॥ 
আত্মশক্তি-পাধ্য যোগকাধ্যের সাধন। 
হ'লে আত্মশক্তি কুগুলিনী-প্রবোধন ॥ 
কুগুলিনী শক্তি যবে আয়ত্র-সাধন। 
অনায়াসে হয় শ্রে্-যোগের সাধন। 
কুগুলিনী-ধ্যানে যোগী হলে সমাহিত । 
আদ্যাশক্তি কুণ্তলিনী হন প্রবোধিত॥ 


সমান -সমাধিযুক্ত ! আত্ম-শক্তি-সাধ্য যাহা নিজের শক্তির হ্বারায়ই 
কর! যার । সাধ্য-কার্সো ”ষে কার্যা সাধ্য তাহাকে । 





সমাধি-প্রকরণ। ১০৭ 


জীবশক্তি জীবে তবে হয় সংযোজিত । 
লমাধি-লক্ষণ স্বল্পে করিনু বিবৃত ॥ 
সমাধি-যোগাঙ্গ-তক্ব তত্ব-প্রকরণে। 
লক্ষণ ইত্যাদি সব ক'ব বিস্তারণে ॥ 
তত্বপ্রকরণে সূর্বৰ তন্ত্রের প্রকাশ । 
সকল তত্তবের তবে হইবে বিকাশ ॥ 
প্রকরণ তত্বসহ করিলে বিস্তৃত। 
প্রত্যেক বিষয় হ'বে অতি স্থুবিস্তৃত ॥ 
অধিক বিস্তারি যদি মূল প্রয়োজন 
ধারণা করিতে নারে যোগার্থীর মন ॥ 
সেই হেতু সর্ববতত্ব সংক্ষেপে সংক্ষেপে । 
₹ক্ষেপ প্রক্রিয়া সহ বর্ণ কোন রূপে ॥ 
শকতি-সাধন যোগ করিলাম শেষ। 
কিন্তু যোগতত্্ স্বল্লে নাহি হয় শেষ ॥ 
শক্তি সাধনেতে যেই যোগ প্রয়োজন । 
অষ্ট অঙ্গ এই তার একুটা লক্ষণ ॥ 
অফ্ট অঙ্গে স্থুনিহিত জন্যান্য লক্ষণ | 
যোগের সাধনে বিধি যোগাঙ্গ-সাধন ॥ 


পস+০প 


প্রকরণ স্ প্রক্রিয়া । বিস্তারি- বিস্তার করি। 


১০৮ যোগামুত । 
আসন নিয়ম যম তথ প্রত্যাহার । 
সমাধি ধারণ! ধ্যান প্রাণায়াম আর ॥ 
অফ্ট অঙ্গ হয় এই ষোগেতে আখ্যান । 
প্রত্যেক অঙ্গের কিছু করেছি ব্যাখ্যান ॥ 
কিন্তু প্রতি অঙ্গ যাহে সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত ! 
বহু গুহা তত্ব নাহি হয়েছে বিবৃত ॥॥ 
আশা করি সেই সব তন্বপ্রকাশনে । 
সক্ষম হইব মুই তত্বপ্রকরণে ॥ 
তত্বপ্রকরণে ন্যস্ত হ'বে তত্ব-কথা | 
বড় সুমধুর এই যোগামৃত-কথা ॥ 
যোগাস্বুত প্রকৃতই অমৃত সমান। 
যোগাঙ্ত পান করে ধেঁহ পুণ্যবান 1 
কিন্তু মুই মুটমতি অধম অজ্ঞান । 
যোগশাস্ত্রে সমধিক নাহিক প্রজ্ঞান ॥॥ 
তবে যে বর্ণি এ শাস্ত্র প্রভুর কৃপায় ।. 
নাহি গতি বিনা তেঁহ রাঙ্গা ছুটী পায় ॥ 
তাহার কৃপায় অন্ধ করে দরশন। 
তাহার কৃপায় করে বধিরে শ্রবণ ॥ 





প্রজ্ঞান» বিশেব জ্ঞান । 





লসাধি-প্রকরণ। ১৯ 


তাঁহার কৃপায় পঙ্গু উল্লঙ্বয়ে গিরি। 
বামন শশাঙ্ক ধরে হস্ত উদ্ধা করি ॥ 
তাহার কৃপায় সাধ্য হয় শর্বব কাষ্য। 
তাহার কৃপায় লিখি নাহ্িক আশ্চর্য্য ॥ 
তেঁহ-কুপা-লাভে মম সতত প্রয়াস। 
তেঁহ পদে মুট় মুই সদা রাখি আশ ।। 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
“যোগাম্বত” প্রকাশয়ি মুই মুঢ্ুমতি ॥ 


ইতি ষোগামৃতে তৃতীয়াধ্যায়ে সামাধি-প্রকরণ 
নামক নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 
তথ। 
সাধনযোগ-গ্রকরণ নামক তৃতীয়াধ্যায় 
সমাপ্ত । 





পঙ্গু প্র বা খোড়া। 


চতুর্থ অধ্যায় । 


উত্তমযোগ-সাধন-প্রকরণ । 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


পাপা এলিয়ে সপাশ্কি 


সংধম শ্রকরণ । 


কুলকুগুলিনী জীবকুল-নিস্তারিণী। 
জীবন-দায়িনী জীবে শক্তি-প্রদায়িনী | 
দেবকুল-নিস্ত।রিণী মা গো স্থরধুনী। 
জীবগণ-তরে গঙ্গা পতিতপাবনী ॥। 

তব অঙ্গে জীব-মঙ্গ বদি মিশি* ঘায়। 
জীব-অঙ যদি হয় তব-অঙগ-ময় ॥ 
অচিরে স্ত্বভাগ্য জীব তোমার কৃপায়। 
ব্রক্মবত্মঁযোগে ত্রন্মপুরে চলি? যায় ॥ 
তোমারি অকুপা বশে হতভাগ্য জীব। 
প্রাপ্ত হয় সর্বব কার্ষ্যে কেবল অশিব ॥ 


ই 
কথঙাগ্য স্উত্তম ভাগ্য যার । ব্রহ্মবস্ধ- চিত্রানাড়ীতে স্থিত বঝ্ম। 
ব্রহ্মপূরস্সহম্রার পল্প। অশিব-অমঙ্গল। 


সংযম-প্রকরণ। ১১১ 


তুমি শিবময়ী মা গো শিব-শিরোমণি। 
তব কৃপাবলে কৃপা করে শুলপাণি ॥ 
তব কৃপা হ'লে শিব নাহি রহে বাম । 
তব কৃপা হ'লে পুরে যোগি-মনস্কাম || 
মানিনী কুগুলী মা গো ছাড় অভিমান । 
অধম সম্ভতানে নাহি কর নিদ্রাভাণ ॥ 
তোর রাঙ্গ। পায় বিনা নাহি মম গতি । 
তোর রাঙ্গা পায় মা গো অসংখ্য প্রণতি ॥ 
মায়ের চরণ বন্দি বন্দি শিব-পদ। 
শিব-পদ পেলে দৃট পাণ্বে মোক্ষ-পদ | 
বিশ্বেশ তারকেশ্বর যর্দি বাম হন। 
পাইবে “তারক ব্রহ্ম” কোথা জীবগণ ।। 
জগতের গুরু শিব মঙ্গল-নিলয় । 

তব কৃপাবলে হয় অমলল-লয় ॥ 
গুরু-কুপা বিনা কোন কার্য নাহি হয়। 
গুরু সত্য গুরু ব্রহ্ম গুরু সর্ববময় ॥ 
যেই গুরু সেই ব্রহ্ম নাহি কোন ভেদ । 
হরি হর এক আত্মা নাহিক গ্রভেদ ॥ 





শিবময়ী "*মঙ্গলময়ী ॥ দৃঢ় »নিপ্চয়। 


৯১২ যোগামৃত । 


যেই হর সেই হরি নামের বিশেষ। 

যেই গুরু যেই ব্রন্ম কহি সবিশেষ ॥ 
হরহরি-পদ্ বন্দি নিস্তার-কারণ। 
পতিতপাবন তেঁহ অধমতারণ ॥ 

পুনঃ পদে ভক্তিভরে করি নমস্কার । 
উত্তম-যোগ-সাধন করিব বিস্তার ॥ 
আত্মায় আত্মায় ষোগ উত্তম বিখ]াত। 
ছ্িতীয় অধ্যায়ে তাহা করেছি আখ্যাত ॥ 
সাধিতে উত্তম যোগ শক্তি-প্রয়োজন। 
শক্তি হেতু কার্য কুগুলিনী-প্রবোধন ॥ 
কুণগুলিনী-প্রবোধনে যাহা প্রয়োজন । 
তৃতীয় অধ্যায়ে তাহ! করেছি বর্ণন ॥ 
সাধিতে উত্তম যোগ যেবা প্রয়োজন। 
এই অধ্যায়েতে তাহা করিব বথন ॥ 
বাঞ্ছিত-পুরণ-বাঞ্] মুই মনে ধরি । 

করি” জোড়-পাঁণি ডাকি বাঞ্ছা-পুর্ণ হরি ॥ 
তেঁহ পর্দে অগণিত করি নমস্কার । 
উত্তম-যোগ-সাধন কহি কিছু সার ॥ 


নন 





বাঞ্িত-পুরণ-বা€।» বাগ পূর্ণ করিবার ইচ্ছা! । 


সমাধি-প্রকরণ। ১১৩ 


ফুগুলী জাগ্রত হলে করিবে “সংযম ।* 
“সংযম” সংঘত হ'লে নাহি রবে যম ॥ 


পাতগুলদর্শনে বিভূতিপাঁদে-- 
ত্রয়মে কত্র,সংযম২ ॥ ৪ ॥ 


ধারণ! ধ্যান সমাধি তিনে এক করি। 
“সংযম” শব্দের মুই অভিধান করি || 
আগেতে ধারণ! করি মধ্যে করি ধ্যান। 
সমাহিত হ'য়ে পরে লভে পৃণ জ্ঞান ॥ 
তিনের একত্র কাধ্য যেরপে সাধন। 
পর পরিচ্ছেদে তাহ করিব বণন ॥। 
“সংযম” স্ুসিদ্ধ হ'লে সর্ব-বস্ত্র-তত্তব। 
যোগিগণে অনায়াসে হয় করায়ত্ত ॥ 


যথাহি পাতগ্ুলদশনে"” 
তজ্জন্কাৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥ 


প্রজ্ঞান-আলোক যোণী তাহে প্রাপ্ত হয়। 
প্রজ্ঞানেতে পর্ববতন্ত প্রভাসেত হয় ॥ 


সপ পপর ০ 
চে সা পপ 


প্রজ্ঞান-আলোৰ সআলোক সদৃশ বিশেষ জ্ঞান বাহাতে পিবঞ্বন্ত-তস্ব 
প্রকাশিত হয়। 


৯১৪ 


যোগামৃত। 


প্রত্ভানে যেরূপে তত হয় হ্প্রকাশ । 
পর পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিব নির্যাস । 
সংযম স্থুসিদ্ধ হ'লে যোগ সিদ্ধ হয়। 
সংষমে স্থদৃঢ়রূপে চিত্ত বশ হয় ॥ 
বশীভূত চিত হয় যাহাতে নিক্ষিপ্ত । 
তাহে সমাহিত হয় নাহি হয় ক্ষিপ্ত ॥ 
ঈশ্বর বস্তুতে চিত্ত হইলে নিহিত । 
অবশ্যই হয় যোগী তাহে সমাহিত ॥ 
ঈশ্বরে মমাধিযুক্ত যেই যোগিজন। 
ইচ্ছ৷ মাত্রে হয় তাঁর অসাধ্য-সাধন ॥ 
“সংযম” সাধন তেই একান্ত বিহিত । 
সংষত যোশীর সর্ববকার্ধ্যে হয় হিত ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
“যোগাম্ৃত” প্রকাশয়ি মুই মুডমতি ॥ 


ইতি যোগাতে চতুর্থাধ্যায়ে সংযম-প্রকবণ 
নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


শাস্ণিউস্এিপীটী 
সংবনসাধন-প্রকরণ। 


ম! গো তারা বিদ্বহারা পতিতপাবনী। 
হর-জায়। বিশ্বকায়! মহেশ-রমণী ॥ 
অন্নপূর্ণ। ভগবতী শিব-সিমন্তিনী। 
আদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী গঙ্গা স্থরধুনী ॥ 
কালি-তারা-আদি-মহাবিদ্যা-স্বরূপিণী ॥ 
জগদন্ব! বিশ্বরূপা বিশ্ব-প্রসবিনী ॥ 

এ কি দেখি মা গো সব তোমাতে প্রবিষ্ট । 
বিস্ময় বিস্ময় মা গো বিস্ময়ে আবিষ্ট ॥ 
সর্বববিশ্ব গ্রাসে মাত! বিস্ময় বিষয় । 
বিশ্বকার্য মাতৃযোগে জানিন্ু নিশ্চয় ॥ 
এ কি হেরি পুনঃ ম! গে হরগৌরীরূপ। 
বপের নাহিক অস্তরূপ অপরূপ ॥ 
মাতার উদ্‌রে বিশ্ব মাতা বিশ্বরূপা। 
হর-কায়ে মাতা পুনঃ হন গোরীকপা ॥ 
হর গৌরী পিতা মাতা এককায় দৌোহে & 
মুড জনে নিজ দোষে ভিন্ন ভিন্ন কহে ॥ 


১১৬ 





যোগামৃত । 


তুই মা গে! আদ্যাশক্তি তুই র্ববশজ্ি। 
তোর পদে থাকে যেন অচঞ্চল। ভক্তি 
মাত] মম আদ্যাশক্তি পিতা শক্তিমান্‌। 
অংশুরূপা মাতা আর পিতা অংশুমান্‌ ॥ 
ংশুহীন অংশুমালী সম্ভর না হয়। 
মাতা নাই পিতা কভু দেখা নাহি যায় ॥ 
অগ্সি বা দাহিকা শক্তি নহে ছুই বস্তু । 
হরগৌরী চির মিল দৌহে এক বস্ত ॥ 
অভের্দ অভেদ দোহে ভেদ নাহি হয়। 
মাতৃ-মায়া-মুগ্ধ হয়ে ভিন্ন ভিন কয় ॥ 
হরগৌরী অপরূপ হরগৌরী-রূপ | 
অনুপম অনুপম না দেখি স্বরূপ ॥ 
আদ্যাশক্তি গৌরী মা গে! পুনঃ রাধারূপা। 
সর্ববাংশে গৌরীকে দেখি রাধার স্বরূপা || 
যেই রাঁধা সেই গৌরী এক গৌরীরাধা । 
একে এই ছুই নাম নহে ছুই বিধা ॥ 
রাধা ধরে গ্ৌরীরূপ হরি হররূপ। 
রাধা গৌরী হরি হরে একই স্বরূপ ॥ 





ক 


হরগৌরী-ন্ধপ-» মিশ্রিত রূপ-_ছুই বা৷ আখকরূপে মিশামিশি রূপ । 


সংযমসাধন-প্রকরণ । ১১৭ 


যেই রাধ! সেই গৌরী নাহি ভিগ্ন ভৈদ। 
হরি হরে এক আত্মা অভেদ অভেদ ॥ 
শক্তিমান্‌ হরহরি শক্তি রাধাগৌরী। 
আনন্দ আনন্দ রাধাগৌরী হরহরি | 
শক্তি অবতার ঘত রাধাতে প্রবিষ্ট | 
শক্তিমান অবতার কৃষ্েে সমাবিষ্ট ॥ 
সর্বেব এক সর্বেব এক এক সর্ববনূল। 
রাধাকৃষ্ণ বিনা! সব হয় নিরমুল ॥ 
রাধাকৃষ্ণ দুই মিলি হয় এক নাম। 
এক ছাড়ি আধ ভজে এক তাহে বাম ॥ 
রাধাকৃষ্ত এক নাম কভু নহে ছুই। 

দুই মিলি এক আর এক কায়ে ছুই ॥ 
স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণে ভিন্ন ভেদ নাই। 
কৃষেতের স্বরূপ যাহ] রাধার তাহাই ॥ 
রাধাকৃঞ্ণ রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ সার। 
রাধাকৃষ্ণ বিন! দেখি সকলি অপার ॥ 
রাধাকৃষ্ণ হরগোৌরী রাঁধাকৃষ্ণ সার 
তেঁহ পদে করি মুই কোটি নমস্কীর ॥। 


সমাবিষ্ট সম্পূর্ণরূপে অবস্থিভ। নিরসূল নির্মল । 


১১৮ ধঘোগামৃত ৷ 


রাঁধাকৃঞ্জ-পদে পুনঃ করি” নমস্কার | 
যম ষোগেক্স কথা! কহি কিছু সার ॥ 
ংগ্গে ধারণ! ভাৰ যেইমত হয়। 
প্রথমে তাহাঁরি কথা কহিৰ নিশ্চয় ॥ 
ধারণার ছুই ভাব প্রধানত? জানি । 
সৎ ও অসৎ দুই অভিধান গণি | 
সৎ ও অসৎ উপাখ্যান স্থবিস্তৃত। 
কিন্তু যুই সংক্ষেপতঃ করিব বিবৃত ॥ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর তৃতীয় অধ্যায়ে । 
প্রসঙ্গ করেছি কিছু এই আখ্যা লয়ে ॥ 
পুনঃ এই আখ্য। কিছু করিতে বিস্তার। 
বাধাকৃষ্পদে কবি কোটি ন্মন্ার ॥ 
সৎ যাহ! সর্বকাল একবপে স্থিত। 
সত্রপের নাহি হয় রূপান্তরিত ॥। 
সৎ অর্থে “যার সত্তা সুদৃঢ় নিশ্চয় । 
একরূপে ব্যবস্থিত রূপান্ত না হয় ॥ 
লর্ববকালস্িত কভু লয় নাহি হয়।” 
সদ্‌্ভাব সত্য সণ সত্যভাবময় || 


-ঁলুঁর্লযী'ুল্্র্া্্া 
প্রসঙ্গ ক'রেছিস্বিরয় 'করিয়! লিখিয়াছি । সক্মপের-্সতের রূপের । 
রূপান্তরিত "রূপীস্তরিত ব। অন্ত ভাবযুক্ত। 


ংঘমসাধন-প্রকরণ ৯১৯ 


সাধারণ শব্দ-অর্থ করি" প্রকাশন । 

“সৎ” শর্ষে করি এবে ধাত্বর্থ-বর্ণন ॥ 

অস্‌ ধাতু শতৃ যোগে “দ*” সংগঠিত | 
স্‌ ধাতু অর্থে “অভ্তি* অভিধানে স্থিত ॥ 
অতএব সৎ যাহ চিরবিদ্যমান। 

ধাতর্থ সম্যক্‌ হয় ইহার প্রমাণ | 

সৎ যাহা সত্য আর অসত্য অসৎ । 
উভয়-সত্াই স্থিত কহিনু শাশ্বত ॥ 

অসৎ অর্থেতে “নাই” না করি গণন | 
“আছে কিন্তু সদভাব” করি নিরূপণ 
“অসৎ” শব্দের পুর্বেবে শন্দার্থ-নির্ণয় | 
একান্ত বিধেয় মুই কহিনু নিশ্চয় ॥ 
“সৎ”-শবা-পুর্বেব অআ'কে করিয়া যোজন ॥ 
“অসত” শব্দের তবে হয় সংগঠন ॥| 

সদর্থ করেছি মুই পূর্বেব নিরূপণ । 
“আ”-অর্থ করিব মুই ঠবে বিস্তারণ | 
আ'-অর্থে অভাব দেখি অভিধানে স্থিত। 
“অভাবের পুর্ববভাগে অ'কার সংস্থিত। 








০১০ শা শিপ 


ধাত্বর্য »ধাতুগত অর্থ। দদভাবস্দতের অভাব 
সধর্থজ সৎ শব্দের অর্থ । 


৯৫৫০ 


যোগামৃত। 


“আকার হইয়! যুক্ত সতের" পুর্বেরবেতে । 
পরে করিয়াছে তেঁহ স্বজন “মসসতে? ॥ 
“অকারে অভাব আর “সতে” সত্তা ধরি । 
“অসতে” 'অসত্তা” যি নিরূপণ করি | 
প্রমাদ সম্তৃত তাহে হইবে নিশ্চয়। 

যে হেতু «“অসতে” “নাই” অর্থ তাহে হয় ॥॥ 
“অ”কারে অভাব কিন্তু ভাবের অভাব । 
অকারে সম্তৃত নহে সস্তার অভাব ॥ 
সতের সন্তার কর্ভু অভাব না হয়। 

সৎ যাহ! চিরকাল অবস্থিত রয় 1 
অতএব অসদর্থে সঙ্ভাব-অভাব । 
অসদর্থে কভু নহে সগ-সত্তাীভাব ॥ 
সদভাব সত্য সেই সত্যের অভাব। 
অসশ শবের অর্থ করি এইভাব ॥ 

অনদশ অসত্য তেই নবভাবাপন্ন । 
নবভাবাপন্ন অর্থে অসন্ভাবাপন্ন ॥ 

অর্থাৎ অসৎ যাহ কিছু কাল পরে । 
অস্স্ভাব ত্যাগ করি সদ্ভাঁব ধরে ॥ 


সম্ভাবব্অতাব- সতের ভাবের অভাব। সৎ-সতাভাব- সতের সত্তার অভাব 
নবভাষাপন্ন নৃতনভাবযুক্ত । 


সংঘমসাধন-প্রকরণ । ১২১ 


যে ভাবে আপন্ন এবে ত্যজি” সেই ভাব। 
পুর্বেব যেই ভাঁব পরে ধরে সেই ভাব ॥ 
পুর্বে সণ পরে সণ মধ্যেতে অসৎ । 
অসতের মধ্যে পুনঃ অধিষ্ঠিত সৎ ॥ 
অসতের মধ্যে অ+ ও সশু ব্যবশ্থিত | 
অতএব কহি সু অসতেও স্থিত ॥ 
যথাহি ব্রহ্গবিদ্দপনিষ দি 
দ্বতমিব পয়সি নিগুঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞীনম্‌ ॥ 
পুনঃ এক অর্থ মুই করি নিরূপণ । 
বিষুরপদ ভক্তিভরে কৰিয। স্মরণ | 
“আকার অর্থেতে ধরি? বিষু্র স্বরূপ । 
নির্দেশিব বিষুশক্তি-কার্য্য যেইরূপ ॥ 
বিষুঃর শকতি হয় বৈষ্বী আখ্যাত। 
পুরুষ শক্তির যোগে কার্যকারী খ্যাত ॥ 
যেরূপ শকতি কার্য্য সেই অনুরূপ । 
অতএব বিঞু্কাধ্য বৈধ্বী যেরূপ ॥ 
বিষুর বাঁচক “অ'র বৈষ্বী শকতি। 
বৈষ্বী শকতি মহামায় নাঁমে খ্যাতি ॥ 
বিষুমায়! মহামায়া যোপমায়। আর। 
বৈষ্ণবী শকতি শুদ্ধ বিস্তার মায়ার ॥ 


ই 


% শীপকীপত 


ঘোগাষৃত । 


অতএব “অ*র শক্তি বৈষ্ণবী গণন | 
শক্তি-কাধ্য ধার্য্য আছে মায়া-সংযে জন ॥ 
“সত শকে পরব্রঙ্গ শান্দ্রের গণন। 

“অসশ শবের অর্থ করি নিরূপণ ॥ 
“অ*'-শক্তি বৈষ্বী করি নিজশক্তিকার্ধ্য ) 
“সণ ব্রহ্ষে করে পরে অসঘস্ত ধাধ্য ॥ 
আসতে ব্রন্দের ভাব আছে স্থনিশ্চিত । 
কিন্তু বিঞু-মায়।-সঙ্গে হয়ে সংযোজিত ॥ 


যথাহি শিবসংহিতায়াং দ্বিতীয়পটলে _- 
মায়োপহিতচৈতনাৎ দর্ববস্ত প্রজাপ়তে | ৪৬॥ 

সতের অর অস্তে সৎ শুদ্ধ রম । 
মায়ান্তে অসৎ হত্ব শুদ্ধ সত্যময় ॥ 
মায়াকে অসৎ বলি করি অভিহিত । 
মায়া-সঙ্গে সৎ হয় অসণড কথিত ॥ 
সঙ সঙ্গেতে সঙ হয় যে অসগু। 
সজদোষ পরিত্যাজা বচন শাশ্বত ॥। 
অসৎ মায়ারে মনে না করি ধারণা । 
মায়ারে অসৎ বলি করিবে ধারণা ॥ 





মারান্তে” মারার অস্ত । 


যমসাধন-গ্রকরণ । ১২৩ 


এই বিশ্ব মায়াযোগে হয়েছে রচিত। 
বিশ্বকে অসত বলি ধারণা বিহিত ॥ 
কিন্তু বিশ্বমাৰঝে আছে সৎ স্থনিশ্চয় । 
মায়া দূর হ'লে তাহা প্রভাসিত হয় ॥ 
সৎ সদ! স্বপ্রকাশ করিনু প্রকাশ। 
অসৎ সংযোগে তাহ না হয় বিকাশ ॥ 
অসদভিমানী জীব যদি ত্যজে মায়া । 
দেখে সন প্রকাশিত করে নিজ কায়া ॥ 
আলোক সমান সত অসদন্ধকার । 

পন্ত প্রকাশিতে নারে অসৎ আধার ॥ 
অসৎ আধার সম যেই জীব হয় । 
তাহার নিকটে বস্তু অপ্রকাশ রয় ॥ 
আঁধারে কিরূপে বস্তু হ'বে প্রকাশিত । 
রস্তর প্রকাশযোগ্য আলোক নিশ্চিত ॥ 
রস্ত-অন্বেষণ যদি হয় প্রয়োজন । 
আলোক জ্বালিয়া কর আলোক ধারণ ॥ 
মায়া-অন্ধকার তবে দুরে চলি? যাবে। 
যে যে বস্তু পত্য আছে প্রকাশিত হবে ॥ 


82555555707 হি অ 
স্ব-প্রকাশ যাহ! আপন হইতে প্রকাশিত হয় । 


ধোগামৃত | 


অর্থকারে যদি কেহ অবস্থিত হয়। 
যে দিকে চাহয়ে দেখে অন্ধকারময় ॥ 
অন্ধকারে কোন বস্তু না হয় প্রকাঁশ। 
অজ্ঞান আধারে শুদ্ধ অজ্ঞান-বিকাশ ॥ 
কিন্তু কত বন্জ্ু তথা আছে বিদ্যমান । 
আধার কারণে তাহ ন। হয় প্রমাণ ।। 
তাহে ঘি বলে কেহ “কোন বস্তু নাই? । 
তার সম মুর্খ আর ত্রিজগতে নাই ॥ 
কত বস্তু আছে কিন্তু অভ্ঞানস্কারণ। 
আলোক বিহনে নাহি হয় প্রকাশন ॥ 
কিন্তু যদি ০কহ তথা আলোক জালয়। 
সর্বব বস্ত্র তবে নেত্রে প্রভাসিত হয় ॥ 
আলোক বিহনে শুদ্ধ না হয় প্রকাশ। 
অতএব ষত্বে কর আলোক বিকাশ ॥ 
বাসনা-বাতাঁস যদি হয় প্রবাহিত । 
জ্বাীলিলেও আলো1*পুনঃ হবে নির্ববাপ্তি 1 
যথাহি শিবসংহিতাক়াং ধিতীয়পটলে-্" 
যাদৃশী বাসন! মুল! বর্ততে জীবসঙ্গিনী। 
তাঁদৃশং বহতে জন্তঃ কৃত্যাকৃত্যবিধৌ ভ্রমং ॥ ৫৪ ॥ 





বাসনা.বাতাস »বাসনারূপ বাঁতান। হৃদয়-আঁগারে- হৃদয়কূপ গৃছে । 


যমসাধন-প্রকরণ। ৯২৫ 


সবাসনা ভ্রমোৎপন্লোন্মলনাতিসমর্থমং। 

উৎপন্নঞ্েদীদৃশং স্তাৎ জ্ঞানং মোক্ষপ্রসাধনং ॥ ৪৮ ॥ 
তজ্জন্ বাসনাহীন করিয়া হদয়। 
আলোক জ্বালিয়৷ হিয়া! কর আলোময় ॥ 
মায়া-অন্ধকার দুরে হ'লে অপস্যত। 
হৃদয়ের বস্তু তবে হবে প্রকাশিত ॥ 
আছে বস্তু কিন্তু তুমি অন্ধকার তরে। 
কোন বজ্ত নাহি দেখ হৃদয়-আগারে ॥ 
আছে বস্ত মূল্যবান নাহি তুলা তার। 
পাবে বত্বপহ দূর কর অন্ধকার। 
নেত্র যদি দৃষ্টিহীন কর বিবেচনা 
দৃষ্টিশক্তি প্রদানিবে শান্ত্রলালোচনা ॥ 
শাস্স্র-আলোচনা জ্ঞান-নেত্র করে দান। 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহা নহে অনুমান ॥ 
শান্জ্র পাঠ করি তুমি করিবে ধারণ । 
সৎ ও অসৎ ছুই ভাবের ধারণ! ॥ 
সৎ বাহ! সত্যময় জানিহ নিশ্চিত। 
অসৎ অসত্য যাহা মায়াতেই স্থিত ॥ 
সর্বব বস্ত্র সদস এই দুই ভাব। 

সৎ ও অসৎ ছুই ধারণার ভাব ।। 


২৩ 


ধোগামৃত্ ৷ 


যে বস্তু যেভাব করি সে ভাবে ধারণ! । 
দদসও ভাবে কর ধারণা-ধারণ! ॥ 
একমাত্র বক্ষ সু করিন্ু নির্দেশ । 
ব্রহ্মাণ্ড অসণ্ পুনঃ কহি সবিশেষ ॥ 
কিন্ত ব্রহ্ধাগ্ডের মূলে ব্রহ্ম দু স্থিত 
অস মায়ার যোগে ব্রন্মাণ্ড রচিত ॥ 
ব্র্মাণ্ড অসশ পুনঃ কহিনু নিশ্চয় । 
অসতেরে মনে স্থান দ্রিতে নাহি হয় ॥ 
কিন্ত অসতেও সৎ ফেটুকু আছয়। 
তাহারে অমান্য করা যুক্তিসিদ্ধ নয় ॥ 
বালক যদ্যপি বলে সিদ্ধান্ত-বচন। 
বৃদ্ধ জন দৃঢ় তারে করিবে গ্রহণ ॥ 
অসতেও সঙ যাহা থাকয়ে নিহিত । 
সৎ বলি ধার্ধ্য করা একান্ত বিহিত ॥ 
সণ যাহ! সঙ থাকে নষ্ট নাহি হয়। 
অস্ সঙ্গেতে শুদ্ধ গুপগুভাবে রয় ॥ 
বিষ্টার কাঞ্চন বদি পরিত্যক্ত হয় । 
কাঞ্চন কাঞ্চন রয় নষ্ট নাহি হয় ॥ 


সদমতস্ম সৎ ও অসৎ। দৃঢ়ন্চুনিশ্য় ॥ 


প্রাণায়াম-প্রকরণ। ১২৭ 


ভন্মমাকে মণি যর্দি থাকয়ে নিহিত । 
মণিকে মণির ভাবে ধারণ বিহিত ॥ 
অতএব অসতেও আছে যাহ। সঙ । 
সৎ বলি গ্রংহয তাহ কহিন্ু শাশ্বত ॥ 
একমাত্র ব্রহ্ম সৎ ব্রহ্মাণ্ড অসৎ | 
্রক্মাপ্ডের মূলে পুনঃ বিদ্যমান সহ ॥ 
“নংযমে” “ধারণা” এই কহিলাম সার। 
ঈশ-তত্বে “সত*বোধ ফল ধারণার ॥ 
₹যমে ধ্যানের ভাব যেইমত হয়। 
ধারণ করিয়া এবে বলিব নিশ্চয় ॥ 
ধারণার বলে যেই “সৎ” প্রকাঁশিত। 
অমনি ধ্যানেতে হয় “চি” প্রভাসিত ॥ 
প্রকাশ-কারণ ধ্যান চৈতন্য-স্বরূপ। 
প্রকাশ করয়ে “সতে” চৈতস্য-স্বর্ূপ। 
অরূপী চৈতন্য ধরে নানাবিধ রূপ । 
এই জন্য নাম তাঁর অনল্ত-শ্বরূপ ॥ 
ধারণায় সর্বব দ্রব্যে “সৎ” প্রকাশিত । 
ধ্যানে সেই 'দতে” হয় “চিৎ» প্রকটিত ॥ 


স্পা শিপ 


অরূগী-্যাহার কোন নির্দি্ বস নাই । প্রকটিত-ব্যত ॥ 


১২৮ যোঁগামুত। 


ধ্যানে জর্বব বস্তু হয় যেরূপে বিকাশ । 
এবে মুই সাধ্যমত করিৰ প্রকাশ ॥ 
সকল বস্ততে যোগী দেখে যে স্বরূপ। 
সকল বস্তুতে একরূপ অপরূপ ।। 

সকল বস্ত্ুই এক নহে দুইবিধ। 

সর্বব বস্তু একরপ নহে অন্যবিধ 1 

সু চি হয় সর্বব বস্তুতে বিকাশ । 
ধারণাতে “সণ” “চি” ধ্যানেতে প্রকাশ ॥ 
সর্বব বস্ত্র “সত-চি” ধ্যানে হয় জ্ঞান । 
জ্ানেতে সম্ভব নহে অলীক অজ্ঞান ॥ 
সর্বব-বস্ত আত্মরূপে হয় প্রকাশিত। 
সর্বববস্ত্র একরূপ হয় অনুমিত ॥ 

অনুমান নহে সেহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
ধ্যানে দেখে জ্ঞানে তাহ] করে অনুমান । 
চৈতন্য-স্বরূপ-ধ্যানে চৈতন্য-স্বরূপ ॥ 
চেতন্ত-্বরূপে বস্তু দেখে অপরূপ ॥ 





অন -ঘাহা মিথ্যা। চৈতন্য-স্বরূপ-ধ্যানস্ধ্যান চৈতশ্য-স্বব্ূপ অর্থাৎ 
বেক্ষপ চিদংশে সর্ধববন্তর প্রকাশ পায় সেইরূপ ধ্যানে সর্ধবন্ত-তত্ব প্রকাশ 
পায়। চৈতন্ত-ম্বরূপ-চিদ্দয় আত্মা । চৈতম্ত-স্বরূপণে -আত্মরূপে। 


সংযমসাধন-প্রকরগ। ১২৯ 


সকলি চৈতগ্যময় চৈতন্য-আকার। 
চৈতন্য-শ্বরূপ-ধ্যান নাশে অন্ধকার ॥ 
অজ্ঞান আধার আর মনে নাহি লয়॥ 
চৈতন্য-স্বর্ূপে সব দেখে ঈশময় ॥ 
আপনার মহিমাতে হয়ে অবস্থিত। 
আপনার মহিমাতে হন প্রকাশিত | 


যথাহি--স ভগবঃ কম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্সি | 
তথাহি শ্রীমত্তগ খগী তায়াং চতুর্থাধ্যায়ে 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়। ॥ ৬ ॥ 
তথাহি শ্রীমভ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে 
কূষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিং স্গাগ্য পুরুষ; পরঃ 
ব্যক্তাব্যক্রমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ বিছুঃ ॥ 
সুয্যের প্রকাশজন্যা সুয্যের স্বরূপ । 
চৈতন্য-প্রকাঁশযোগ্য চৈতন্থা-স্বরূপ ॥ 
স্বরূপে প্রকাশ হন অখণ্ড জাকারে। 
খণ্ড বলি জ্ঞান আর ন। হয় তাহারে ॥ 
সকলি তাহার রূপ তেহ বিশ্বরূপ । 
অখখ্ অনন্ত সেই চৈতন্য-স্বরূপ ॥ 
এইরূপ ধ্যান-বল যোগী ববে পায় । 


দর্ব"বন্্-তত্ব তাহে প্রকাশিত কয় ॥ 
ী 


১৩৬ যোগামৃত 1 


যেই বস্তু সেই তত্ব করয়ে প্রকাশ । 
অখণ্ড অনন্ত দেখি যোগী পায় ত্রাস ॥ 


যথাহি ভগবদগীতারাঁং একা দশাধ্যায়ে-. 
অনৃষ্টপূর্ববং হৃষিতোহস্মি দৃষট। 
ভয়েন চ প্রব্যধিতং মনে মে। 
তদ্দেব মে দর্শয় দেব ক্ূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগন্গিবাস ॥ ৪9 ॥ 
মা তে ব্যথ। যা চ বিমুডভাবো 
দুষ্ট বূপং ঘোঁরমীদৃত্মমেদম্‌। 
ব্যপেতভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনস্বং 
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্ত ॥ ৪৯ ॥ 


যোগীর স্বরূপ আর তাহার স্বরূপ । 

সর্ব অংশে একরপ নহে অন্যরূপ ॥ 
বিন্মষে আবিষ্ঈ*পুনঃ চাহে চারি ভিতে। 
বিস্ময়ের এক শেষ যোগী স্থিত তাঁতে ॥ 
আনন্দ আনন্দ শুদ্ধ আনন্দ-স্বরূপ। 
কোথা নিরানন্দ যোগী আনন্দ-স্বরূপ ॥ 
িহ বূপে তার রূপে হয় একমত । 
তেহ রূপে তার রূপ হয় অবস্থিত ॥ 


সংযমসাধন-প্রকরখ। ১৩১ 


গত শত যোগী আছে ভাহাতে আবিষ্ট । 
তেঁহ বিশ্বর্ূপ বিশ্ব তাহাতে প্রবিষ্ট ॥ 
এত বড় বিশ্ব এবে সর্ববগ্রাস করি। 
উদরের একপাশে রহিলেন ধরি ॥ 
মার্কগেয়-মত যোগী দেখিয়া সে রূপ। 
আনন্দে মিলিয়। হয় আনন্দ-স্থরূপ ॥ 
সকল বস্তর সত্তা চদানন্দময়। 

সকলি তাহাতে যোগ তেঁহ যোগময় ॥ 
ধারণায় “সৎ” সব অনুভূত হয়। 
ধ্যান-যোগে “সৎ৮ হয় “সৎ-চি্ময় ॥ 
মুক্তি-যোগ-ক্রিয়া-কলে “সচ্চিদে” “আনন্দ” । 
তিনটা স্বরূপ তেঁহ “সৎচিদানন্দ”” ॥ 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রত্যক্ষের কল। 
প্রত্যক্গ-কারণ শুদ্ধ ধ্যান-যোগ-বল ॥ 
ধ্যানেতে প্রত্যক্ষ হয় ভ্রিগুণ-স্বরূপ। 
ধ্যানেতে প্রত্যক্ষ হয় গুণাতীত রূপ ॥ 
একে তিন তিনে এক একেতে অনন্ত । 
এক বিন হয় দৃঢ় অনন্তের অস্ত ॥ 





সচ্চিদালন্দ »সৎ+চিৎ+ আনন্দ | 


ই৩২ 


যোগাধৃত । 


অনন্ত যোগের কাধ্য কিন্তু এক মুল । 
একের বিয়োগে হয় সকলি নির্মম.ল ॥ 
অনন্ত যোগের কার্ধ্য শুদ্ধ যোগময় । 
একের বিয়োগে হয় অনন্তের ক্ষয়) 
«এক”-শক্তি বাক্যাতীত কার্যযাতীত জানি। 
তাই মুই “এক” শক্তি সর্ববমূল মান ॥ 
এক এবং অদ্বিতীয্ন তাহার স্বরূপ । 
ঈশ্বর অনন্ত নহে একক স্বরূপ ॥ 
একেতে অনন্ত হয় নিশ্চয় নিশ্চয় । 
একেতে অনন্ত শক্তি নিহিত আছয় ॥ 
অনন্ত ত কাধ্যফল একক কারণ । 
একক অনন্ত শক্তি করয়ে ধারণ ॥ 
ঈশ্বর কারণ কত নহে কারধ্যফল। 
সকল কার্য্ের মূল ঈশ্বর কেবল ॥ 
একটী কারণে হয় কার্য কতরূপ। 
ঈশ্বর অনন্ত নছে একক স্বরূপ । 
একতুল্য শক্তি-যুক্ত রাশি নাহি হয়। 
একের দ্বিতীয় তাই সম্ভব না! হয়। 


- অদ্বিতীয় হয় তাই একের স্বরূপ । 


ঞক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর-স্বরূপ ॥ 





সংধমসাধন-প্রকরণ। ১৩ 


জ্ঞান-যোগে এই জ্ঞান হয় অনুভূত । 
ধ্যান-যোগে এই জ্ঞান প্রতাক্ষ-সম্ভূত ॥ 
সকল বস্ত্র জ্ঞান সত্তাববোধক। 
স্বরূপ প্রকাশে ধ্যান ষেমত আলোক ॥ 
নেত্র প্রয়োজন দৃঢ় বস্তু দরশনে । 

কিন্তু নহে এক শক্ত আলোক বিহনে ॥ 
জ্ঞান নেত্র ধ্যান তথা আলোকের প্রায় । 
ধ্যান বিনা জ্ঞান-তত্ব প্রকাশ ন। পায় ॥ 
বথ। বস্তব তথ! তত্ব জ্ঞানে অনুমিত 
বস্তুর স্বরূপ হয় ধ্যানে প্রকাশিত ॥ 
ঈশ্বর বস্তুর তত্ব শান্ত্রেতে নিহিত। 
জ্ঞান জন্ত শাস্ত্র পাঠ একান্ত বিহিত ॥ 
সকল কাধ্যই হয় যোগেতে সাধিত । 
সর্ববশাস্ত্র-মূল তেই যোগশান্ত্র যত্ত ॥ 


ষথাহি শিবসংহিতায়াং প্রথমপটলে-- 


আলোক্য সর্ধশাজ্্রাণি বিচাঁধ্য চ পুনঃ পুনঃ | 
ইদমেকং স্নিষ্পন্নং যোগশাসহ্বমতং প্রং ॥ 


শাস্পি। 


লতাববোধক শ্বিষাসাবতার পরিচায়ক্ষ | 





১৩৪ 


যোগামূত। 


যোগশান্ত্র “যোগাস্থৃত* অমৃত সমান । 
শাস্দ্রমত অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥ 
যোগ-কল ক্ৃপ্রত্যক্ষ নহে অন্গুমান। 
₹যম-পাঁধনে প্ধ্যান” আলোক সমান ॥ 
চিদ্রূপ ধ্যানে সর্ববতত্ব প্রকাশিত । 
অতএব ধ্যান-আচরণ স্থুবিহ্িত ॥ 
ধ্যান যোগে জ্ঞান-তত্ব আলোকিত হয়। 
ভগ্কান তত্ব ধ্যানে সত্যে পরিণত হয় ॥ 
অবিদ্যার মায়া হ'তে জীব মুক্ত হৈয়া। 
চৈতন্য-সাগরে মিশে প্রফুল্ল হইয়া | 
মিশিয়! তাহাতে যোগী হয় আনন্দিত । 
ধ্যান-যোগ-বলেে হয় তাহে সমাহিত ॥ 
যে!গী সদা ভাবে যেন নাহি হয় চ্যুত। 
অচ্যুত-স্বরূপে মিশি হয় সে অচ্যুত ॥ 
এইন্ধপ ভাব যদি যোগ-সিদ্ধ হয় । 
“সমাধি” তাহার নাম যোগশাস্ত্রে কয় ॥ 
সমাধি-সংযম-অঙ ধ্যান-যোগ-কার্ধ্য | 
সৈমাধি-ইচ্ছুকে দৃঢ় ধ্যান-যোগ ধার্যয ॥ 


আনে 


চাত স্ম্লিত। অচ্যত-স্বরূপে * জ্রীকক-দ্বন্তপে | 





সংবমসাধন- প্রকরণ । *জ্গ 
ধ্যান যোগ দৃঢ় হ'লে অচ্যুত হইয়! 1 
অবস্থান করে ঘোগী অচ্যাতে মিশিয়া।॥ 
ধ্যান যোগ এইমাত্র কহিলাম সার । 
অচ্যুত স্বরূপে করি কোটি নমস্কার ॥ 
ংঘমে সমাধি হয় যেরুপে সাধিত । 
এবে সংক্ষেপতঃ যুই করিব বর্ণিত ॥ 


তথাহি শ্রীমন্দেবীগীতায়াঁং পঞ্চমাধ্যায়ে-- 


সমত্বতাবন। নিত্যং জীবাস্মপরমাত্মনোঃ । 
সমাধিমাহযু”নত্বঃ প্রোক্তমষ্টাজলঙ্ষণয্‌ ॥ ২৫ ॥ 


তথাহি ফ্রগুসংহিতাধাং সপ্ত মোপবেশে-- 
ক্ঘটাস্তিক্রং মনঃ কৃত শ্কাযং কুর্ধ্যণৎ পরাস্মনি । 
পমাধিং তদ্‌বিজানীয়ান্ুক্তসংজ্ঞো দশাদিভিঃ ॥ ৩৪ 


তথাহি যোগিবাক্জবন্ধ্যে দশমাধ্যায়ে-_. 
সমাধিঃ সমতাবস্থা! জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ। 
ব্হ্মখ্যেব স্থিতি! সা দমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥ ২ ॥ 

তথাহি গোঁরক্ষনংহিতায়াং--- 
উতয়োরাজ্মনোেরেকঃ সয়াধিশ্চ বিবীয়তে। 


১৩৬ যোগামৃর্ত। 


যথা সংক্ষীয়তে প্রাণে! মনশ্চৈব বিলীয়তে । 
ধ্যান-দ্বাদশকৈরেকঃ সমাধি প্রতিপদ্যতে ॥ 


সমাধি সংযম-অঙ্গ ধ্যান-যোগ-কাধ্য । 
সমাধি কার্য্যের ফল মুক্তি সর্ববধার্য ।॥ 
কাঁধ্য করি কাধ্য-ফল অবশ্য লভিবে। 
শাশ্বত বচন কভু অন্যথা না হবে ॥ 
সমাধি-লক্ষণ যাহা কহি” সংক্ষেপতঃ। 
কাধ্যফল মুক্তি পরে কব কিছুমত ॥ 
ধ্যানে যেই জ্ঞান সত্য অনুমিত হয়। 
ধ্যানে যেই তন্ত্র নেত্রে প্রভাসিত হয় & 
ধ্যানে যেই জ্ঞান-তত্ব আলোকিত হয়। 
তাহার স্থিরতা ভাব সমাধি নিশ্চয় ॥ 
ধ্যান যোগে যোগী দেখে সর্বব আত্মময় | 
সমাধিতে যোগী সেই ভাবে স্থিত হয় ॥ 
ধ্যানের প্রগাঢ় ভাব সমাধি কথিত। 
সমাধিতে যোগ-ভাব নাহি হয় চ্যুত ॥ 
সমাধিতে সর্ববতত্ব ধ্যানালোক-দীপ্ত । 
সমাধিতে যোগি-বুদ্ধি নাহি হয় ক্ষিপ্ত । 


ধ্যাবালোকদীপ্ত স্ধ্যানরূুপ আলোকে প্রদীপ্ত ব৷ প্রভাসিত ॥ 


সংযমসাধন-প্রকরণ। হর 


সমাধিতে পরমাজ্মে যোগী হয়ে স্থিত । 
অভিন্ন ভাবেতে চির হয় অবস্থিত ॥ 
মনোরুত্তি সমাধিতে নষ্ট হয়ে যায়। 
ধন নিজ বুদ্ধিতত্বে সংমিলিত হয় | 
বুদ্ধিতত্ব প্রাণে মিশি হয় জাজ্ময় । 
জীবাত্ম। পর়েতে হয় পরমাত্মময় | 
সমাধি-লক্ষণ এই কহিলাম সার। 
সমাধি ও প্রধানত উভয় প্রকার ॥ 
সম্প্রজ্ঞাত নির্ব্বিকল্প এই ছুই নাম । 
সমাধি সাঁধিলে যোগী পুর্ণ-ননস্কাঁদ |) 
সম্প্রজ্ভাত সমাধির তিন অভিধান। 
সম্প্রজ্ঞাত সবিকল্প সবীজ ব্যাখ্যান ॥ 
নির্বেবিকল্প সমাধিতে ছুইটা আখ্যান । 
নির্বিবিকল্প তথ। পুনঃ নিবর্বাজ ব্যাখ্যান ॥ 
জলমধ্যে জল মিলি এক হয়ে যাযর়। 
নির্ব্বিকল্প যোগ বলে ফোগশান্ত্রে তায় ॥॥ 
মিলিত হইলে ভিন্ন সত্তা নাহি থাকে । 
নির্বিবিকল্প সমাধি সে শান্তর বলে তাকে । 
নির্বিবকল্প সমাধির কহিনু প্রকার। 
সবিকল্প সমাধির কহি কিছু সার ॥ 


৯৩৮ 


পপ 


জলস্যাহাতে জল আছে। | 


যোগাঙ্ৃত। 


ছুই স্থানে দুই জল আছে অবস্থিত | 
যোগ করিবারে নাল। করিনু খাদিত ॥ 
যুক্ত হয়ে দুই জল! স্বতন্ত্র রহিল ॥ 
কোনটাই সত্তাধনে নাহি হারাইল ॥ 
বিকল্প সমাধির শ্রথম লক্ষণ । 

দ্বিতীয় লক্ষণ মুই কহিব এখন ॥ 

দশটা গরুর পাল লয়ে দশ জনে । 

দশটা গরুর পাল করে এক স্থানে ॥ 
দকল রাখালগুলি একযোগ হয়ে । 
গোচরে চারণ করে গরুণগুলি লয়ে ॥ 
সকলের এক কাধ্য নাহি ভিন্ন ভেদ । 
কিন্তু সবে স্বতস্তর চিহ্ত কায়া-ভেদ ॥ 
্বতদ্্ হইয়া একযোগে কার্ময করে। 
পবে বলে সবিকল্প সমাধি তাহারে ॥ 
সবিকল্প-সমাহিত থাঁকি ভিন্ন ভাবে । 
ভক্তিযোগে মুক্ত হয়ে থাকে এক ভাবে ॥ 
নিজ কার্য্য নাহি কোন তক্তিযুস্ত জনে । 
সকল কাঁধ্যের মূল দেখে ভগবানে & 





আপ স০৮৮- 


গোঁচহে স যেখানে গরু চরে। কারা-ডেদ শরীরের পৃথক স্ঞ। 


সংযমসাধন-গ্রকরণ । ১৩৯ 


সবিকল্প নির্ব্বিকল্প কহিন্ু বিশেষ । 
সমাধি-লক্ষণ শ্বল্লে নাঞি হয় শেষ॥ 
মুক্তিলাভ ফল যোগ-সমাধির শেষ । 
সমাধি-প্রকার মত মুক্তির বিশেষ 11 
নির্বিবিকল্প সমাধির নীরস নির্বাণ ।' 
সবিকল্প সমাধিতে সরস নির্বাণ ।। 
সরস নির্ববাণে হয় রস-আস্বাদন । 
রসাস্বাদে ষোগী হয় আনন্দে মগন ॥ 
রসের সাগরে সঙ্গ! হইয়া মগন । 
বসরাজ-পদে করে জীবন অর্পণ | 
হাসে কাদে নাচে গায় নাহিক কারণ। 
কারণ কেবল সেই শুদ্ধ সনাতন || 
হাসান কাদান তিনি যে ভাবে যখন । 
ভক্তগণ সেই ভাবে থাকেন তখন ॥| 
কেবল আনন্দ আর কৈবল্য-আনন্দ । 
আনন্দ-স্বরূপ-যোগে যায় নিরানন্দ ॥ 
ভক্তিযোগে ভজ্জগণ যে আনন পার । 
সকলি সামান্য ধন তাহার তুলায় ॥ 





কৈবল্য' কানন -. সুকতাবের আনন্দ । 


১৪৩ 


যোগামুত । 


ভক্ভিযোগে ভগবান বশীভূত হয় | 
ভক্তের অধীনে বিষুঃ বিধুঃ ভক্তময় ॥ 
ভক্তিমূল ভগবান যোগমুল ভক্তি ॥ 
যোগ বিনা ভক্ত হয় নাহি কোন ব্যক্তি ॥ 
যোগের সাধন তেই কর্তব্য বিধান । 
যোগ বিনা কাষ্য নাহি হয় সমাধান ॥ 
যোগের সাধনে চাই শক্তি প্রয়োজন । 
শক্তির সাধান কর যোগাঙ্ত সাধন ॥ 
অষ্ট অঙ্গ যোগ পুর্বে কহি সবিশেষ । 
শক্তি-সাধনের কথা করিয়াছি শেষ ॥ 
যোগের সাধনে পুনঃ যেবা প্রয়োজন । 
ঘংযম-প্রক্িয়। ছলে করিম বর্ধন ॥ 
ংবমের তিন অঙ্গ শান্ত্রেতে কথিত। 
ধারণা ধ্যান সমাধি ক্রমেতে বর্ণিত ॥ 
ধারণায় সর্ব দ্রব্যে “সৎ” হয় ব্যক্ত । 
ধ্যানালোকে “সতে” তবে “চি” হয় যুক্ত ॥ 
ধারণা ও ধ্যানে “সত চিও প্রকাশিত । 
পমাধির কাধ্য তাহে আনন্দ" নিশ্চিত ॥ 
লংযমে দ্সচ্চিদানন্দ” এমতে প্রকাশ । 
ধর্তব্য সংযম গাধা কহিন্ু নিধাস ॥ 


'যম-সাধলপ্রকরণ। ১৪৯ 


ধ্যানের প্রগাঢ ভাব সমাধি সমুক্ত। 
সমাধিতে ধ্যাত ধ্যেয় হয় দেহে যুক্ত ॥ 
জীবাত্বা পরাত্মা &েঁছে হয় একযোগ । 
রাধাকৃষ্ণ সশ্মিলন এই শ্রেষ্ঠ যোগ ॥ 
রাধাকৃষ্চে কিবা সখ কিবা সখীগণে । 
সে স্থখে তুলনা নাহি হয় ভ্রিভুবনে ॥ 
বেদশাক্ম-অগোচর বাক্যের অতীত । 
ভাষা নাহি হেন তাহ! করে প্রকাশিত ॥ 
জরাসন্ধ-সন্মিলনে তদাত্মীয়গণ। 
হয়েছিল যেইরূপ আনন্দিত-মন।। 
তাহার অসংখ্য গুণ রাধাকৃজ্জে মিল । 
ইহার তুলন! বিশ্বে অমিল অমিল ॥ 
রাধাকৃষ্ণ-মিলে সুধা ঝরে অনিবার । 
যদ্দি কা'র' সাধ হয় পান করিবার ॥ 
যোগাম্বত পান করি সাধ' যোগবল। 
তবে পাবে স্ধারূপী সেই মোক্ষকল ॥ 
যোগাষ্বত পান করি” হয়ে যোগযুক্ত । 
রাধাকৃঞ্চ আধ আধ কর্প একুক্ত ॥ 


পিপি লাস বত 


-_-াঁ্ল্র্লুর্্্্্্্্্র্ী 
সমুক্ত-্সম্যক প্রকারে উক্ত বা কখিত। ধ্যাত1-যে ধ্যান কুরে। ধ্যেয়স 
যাহাকে ধ্যান করে। পরান্মাশ্পন্দান্স)। 


১৪২ ধোগামৃত | 


রাধাৃঞ্চ এক হয়ে প্রদানিবে অুধা। 
হৃধা পানে দূরে যাবে তব তব ক্ষুধা ॥। 
(মাহ!) এক ছিল রাধাকৃঞ্চ আধ আধ করি। 
রাখিয়াছে মায়া হায় ভিন্ন ভিন্ন করি ॥ 
মৃতগ্রায় দৌহে তারা বিরহ-কাতর | 
সতীর বিয়োগে যথা মৃতপ্রায় হর || 
কৃষ্ণহারা রাধা হায় পাগলিনী প্রায়। 
রাধার বিরহে কৃষ্ণ ধুলাতে লুটায় ॥ 
ললিতা বিশখ। আদি সখি ছিল যত। 
কাদিতে লাগিল তারা থাকি ওত প্রোত ॥ 
ছুনয়নে বারি ঝরে ঝর ঝর করি । 
সবে বলে “হায় হায় এবে কিবা করি ॥। 
কেবল জটিল! আর কুটিলা রাক্ষসী। 
আর তার অন্তসজিগণ-মুখে হাসি ॥ 
দূর হ কুটিলে তৃই দূর হু জটিলে। 
বৃন্দাবন শূন্য হবে কৃষ্ণ ছাড়ি” গেলে ॥ 
তবে রুন্দ। দৃতি গিয়া রাধিকার পাশে । 
বুঝাইল যত্ব করি কত উপদেশে ॥ 
 মানিনী রাধার আর নাহি অভিমান । 
কষ্চের বিয়োগে তার শৃন্াপ্রায় প্রাণ ॥ 


সংবমসাঁধন-প্রকতণ । ১৬৩ 


তবে বৃন্দ পুনঃ গিয়। শীকৃষ-সদনে । 
মিলন করায় কষে রাধিকার সনে ॥ 
হরি হরি রাধা-কৃষ্ে মিলন ফৌহার 1 
রাঁসচক্রে অষ্ট সখি অস্টদ্রিকে ভার ॥ 
অপরূপ অপরূপ অপরূপ রূপ। 
রাধাকৃঞ্চে রাধাকৃষ্চেে একই স্বরূপ ॥ 
রাধাকৃঞ্ণ তত্ব অতি গুহা কহি স্থির। 
রাধাকৃষ্ণচতত্ত্বে মম ধারণ! অন্থির ॥। 

না সরে বচন মম নাহি নড়ে কায়া। 
রাধাকৃঞ্ণ এক তেঁহ নাহি ভিন্ন কায়া ॥ 
গুহা গুহা অতি গুহা রাধাকৃষ্ণ-তত্ব। 
রাধাকৃষ্জ রাস মোরে করয়ে উন্মত্ত || 
হৃদে রাখি সদা দেখি রাধাকৃষ্ণ-পদ | 
নাহি চাহি অগ্ঠ ধন নহে মোক্ষপদ | 
রাধাকৃষ্ণ-তন্বে কিছু করিনু আভাস । 
তত্ব-প্রকরণে হবে বিশেষ বিকাশ ॥ 
সাধন-সাপেক্ষ রাধা-কুষ্চ-সম্মিলন । 
সতত স্মরি সে রাধাকৃষ্ের চরণ ॥ 





জীকৃফ-সদনে * ্কৃকের নিকটে । 


৯৪৪ 


ঘোগামৃত। 


লাঁধন'শকতি জীব-কুলকুগুলিনী । 
ৃরধুনী গঙ্গা সদা-শিব-শিরোমণি ॥ 
তাহার চরণে মম কোটি নমস্কার । 
যোশীশ্বর-পদে আমি নমি বার বার ॥ 
যোগেশ্বর-পদ্দে পুনঃ করিয়া প্রণতি । 
তাহাতে ভকতি মাগি মুই মুঢ়মতি ॥ 
তেঁহ বিন। কোন কাঁধ্য সিদ্ধ নাহি হয়। 
তেঁহ হ্ু্টি তেহ স্থিতি তেঁহ করে লয়।। 
না আছে ভকতি নাহি জানি স্তবস্তুতি। 
অধম-অধম দৃঢ় মুই মুঢড়মতি ॥ 
যোগেশ্বর-পদ শুদ্ধ ভরসা আমার । 
তেই পুনঃ তেহ পদে করি নমস্কার | 
যোগশান্ত্র যোগাম্বত করিতে প্রচার | 
বার বার তেহ পদ্দে করি নমস্ার ॥ 
তাহার কপাতে শুদ্ধ করিয়া! ভরসা । 
যোগের মহিমা যত প্রচারের আশা ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
“যোগামৃত” প্রকাশয়ি মুই মূডুমতি ॥ 


ইিতি যোগামৃতে চতুর্থাধ্যায়ে সংযমসাধন-গ্রকরণ 
নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


কন এ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


১ ১০০০৯১০ 


চক্রবর্ণন । 


কুগুলিনী-পদ বন্দি ধেঁহ মূলাধার। 
সদাশিব-পদে করি কোটি নমস্কার ॥ 
যোৌগময়-পদ্ পুনঃ পাইতে প্রয়াস । 
যোগশাস্ত্র “যোগাম্বত” কহে তেহ দাস।। 
'ষম সুসিদ্ধ হ'লে যেরূপ করিয়া । 
জীবাত্বা ও পরমাতা। যায় রে মিলিয়া ॥। 
বাক্যেতে কখন তাহা না যায় বর্ণন। 
অনুমানে নাহি ধরে প্রত্যক্ষের ধন ॥ 
সেই হেতু নাহি বর্ণি আত্ম-সম্মিলন। 
চক্রগুলি কতকাংশে করিৰ বণন ॥ 
সাধিলে উত্তম-যোগ সাধক সমীপে। 
চক্রতত্ব প্রভাসিত হয় পৃর্ণরূপে ॥ 
চক্রের গঠন তবে হয় দরশন | 
বোধহেতু করি সব চক্র নিরূপণ |! 
“ষট্চক্র নিজপণ* যেই মত কহছে। 


চক্ততত্ব বর্ণ নিব অনুবাদ তাঁহে॥ 
৩ 


১৪৬ যোগামৃত | 
ষটচক্র-নিবূপণম্।-- 
অথ তন্ত্রানুসারেণ ষটুচক্রা্ধি ক্রমোদ্গতঃ । 
উচ্যতে পরমানন্-নির্ববাহ-প্রথমাঙ্ুরঃ ॥৯॥ 
পরম আনন্দলাভ করিতে সমাধা । 
প্রথম অস্কুর তাহে হয় যেই বিধা ॥ 
তন্ত্রশান্ত্র হ'তে করি সার সম্কলন। 
ক্রমোদশগীত ষট্চতব্র০ করিব বর্ণন॥১॥ 
মেরোর্বাহাপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সবাদক্ষে নিষপ্রে 
মধ্যে নাড়ী সুযুয্ধ। ব্রিতম়গুণময়ী চন্জরস্ূর্যযাগ্রিরূপ। | 
ুস্ত,রম্মেরপুষ্পপ্রথিততমবপুষ্কনদ মধ্যাচ্ছিরঃস্থা 
বজাখ্য। ম্দদেশাচ্ছিরনি পত্রিগত। মধ্যমে স্তাজ্জলস্তী ॥ ২॥ 
মেরুদগু-বহির্ভীগে বামে ও দক্ষিণে । 
ইড়া-চন্জ্র শোভে সূর্যয-পিঙ্গলার সনে ॥ 
সুযুন্ন! ত্রিতয়গুণা চক্দ্রার্কাগ্রি রূপা । 
মধ্যে স্থিত প্রস্.টিত ধুস্তুর-স্বরূপা ॥ 
মূলাধারে কন্দমূল হ'তে শিরুস্থান। 
যোজিয়। সুধুন্টা নাড়ী, করে অবস্থান ॥ 





জ্রমেদগাত পর পর অবস্থিত। ত্িতয়গুণ।-পত্ব রজঃ তম তিন গুণ 

আছে । চক্্রীর্কাগ্রিকপা্চজ্ত্র অর্ক (স্ুষ্্য ) + অগ্রিঃ ইহাদের 

সম্মিলিত রূপবিশিষ্টা ॥ মধ্যে ইড়া ও ট খিবান মধ্যস্থলে। যোজিবা।» 
সংযুক্ত করিয়া।। 


চক্রবর্ণন। ১৪৭ 


উজ্দ্বল বজ্তাখ্যা স্ুযুন্নার ছিদ্রে স্থিত। 
ম্ঢুদেশ হ'তে শিরদেশ পরিগত ॥ 
তন্মধ্যে চিত্রিণী স। প্রণবলসিতা! যোগিনাং যোগগমা। 
ল্ভাতত্ুপমেয়া সকলপরসিজান্‌ মেরুমধ্যাস্তরস্থান্‌ । 
ভিত্ব৷ দেদীপ্যতে তদ্গ্রথনরচনয়। শুদ্ধবুদ্ধি প্রবোধা 
তন্তাস্তব্রক্ষনাড়ী হরমুখকুহ্রাদা দিদেবাস্তরস্থা ॥ ৩॥ 


বজামধ্যে চিত্রা নাড়ী প্রণব-সংযুক্ত | 
বোধগম্য শুদ্ধ তাহে ধেঁহ যোগযুক্ত ॥. 

_ লুতাতন্ত-তুল। চিত্রা পদ্ম তেদি স্থিত] । 
মেরুমধ্যে আছে যত নলিনী আস্থিত1 ॥ 
হৃন্দর রচিত অঙ্গ দেদীপ্যমান্। 
বোধগম্য তাহে ধেঁহ শুদ্ধ-বুদ্ধিবান্‌ ॥ 
তার মাঝে ব্রহ্মনাডী হর-মুখ হ'তে। 
স্থবিস্তৃত শিরোদেশে সহক্রদলেতে ॥ ৩ ॥ 

বিছ্যন্মালাবিলাস। মুন্িমনসি লসতস্রূপ। সুহ্ক্ষা 

শুদ্ধভ্ঞানপ্রবোধ। সকলমুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা । 
বরহ্মবারং তদান্তে প্রবিললতি সুধাধার-রম্য প্রদেশং 

গ্রন্থিস্থানং তদেতৎ ব্দনমিতি ষুযাখ্যনাড্যা লপন্তি ॥ ৪ 


লৃতাতন্ত-তুলা সলূতা হুর সমান। পন্ম ভেদি দেহ দেহস্থিত ক্রসোদদীত পদ্ম 
সকল তেদ করিয়া । নলিনী- পদ্ম ।*দেদীপ বমান্‌»দেদীপামান্‌ ব৷ উচ্দবল। 


বগা 


ঘোগামৃত। 


বিছ্যৎ-বরণী সুনি-জ্দে তন্তুবূপ11 
শুদ্ধবোধ-সর্ধবহৃখময়ী সুক্গযরূপা | 
ব্রদ্মনাড়ী-মুখে শুধাধার ব্রহ্ম দ্বার | 

স্থযুদ্ব! নাড়ীর মুখ কহে যোগী আর ) 1 
শুদ্ধভান যদি হদে হয় প্রকাশিত । 

সেই শুদ্ধজ্ঞানে তাহ! হয় প্রভাসিত। 





আধার-পন্মম্‌। 


অথাধারপদ্ং স্রযুষ্নাস্ত লগ্নং 

ধ্বজাধে। গুদোদ্ধীং চতুইশোণপত্রং। 
অধোবজ্ঞ, মুদ্যৎসু বর্ণ(ভ বর্ণে 
বকারাদিসান্তৈযুততিং বেদবর্ণেঃ ॥ ৫ ॥ 


গুহাদেশ লিঙ্গদেশ উভয়-মধ্যেতে । 

চতুদ্দিল পল্প শোভে ন্থযুন্তা-মুখেতে ॥ 
শোণবর্ণ সেই চারি দল স্থশোভিত। 
শোতাদ্বিত্ত পদ্ম অধোমুখে প্রস্ফ,টিত ) 
চারি দলে “ব 'শ' “ঘা 'দ' শোভে চারিবর্ণ। 
মেই বর্ণ-শোভা। যেন সৃবর্ধের রর্ণ ॥ ৫11 


টক্তবর্ণন ১৪৪ 
অমুদ্ষিন্‌ ধরায়াশ্চতুফৌণচক্রং 
সমুস্তাদি শূলাউকৈরাবৃতত্তৎ । 
লম্‌ৎপীত্বর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং 
তদস্তঃ সমান্তে ধরায়াঃ শ্ববীজং ॥ ৬ ॥ 


সেই পন্স-মধ্যে চতূৃক্ষোণ-চক্র ধরা। 
গীতবণ পরিবৃত শুলাষ্টক দ্বার! | 
তড়িদ্বৎ্ড কোঁমলাঙগ ধরাচক্র-মাঝে। 
'লম্কার নাঁমে তার প্ববীজ বিরাজ ॥ ৬ ॥ 
চতুর্বাহুতুয়ং গজেন্দ্রীধিরূটং 
তর্দঙ্কে ন্বীনার্কতুল্যপ্রকাশ$। 


শিশুঃ স্ষ্টিকারী লসদ্বেদদবাহু- 
মুবাস্তোজ লক্ষ্ীশ্চতুর্ভাগবেদঃ ॥ ৭ ॥ 


চতুর্ববাছ-স্থশোভিত গজেন্দীধিঠিত || 
ধরাবীজ-ক্রোড়ে এক ব্রক্মা অবস্থিত ॥ ৭ | 
তরুণ অরুণ বর্ণ বালক ভূবিত। 
চতুর্ভাগ বেদ লক্মমী, মুখ-বিনিঃস্যত | 
বসেদত্র দেবী চ ভাকিন্তভিথ্যা (২) 
লসছেদবাছুজ্জল! রক্তনেজা!। 





লম্‌_-ধ্রাবীজ লং। 


১৫ 


যোগাম্ৃত। 
সমানোদিতানেককুর্ষ্যপ্রকাশ! 
প্রকাশং বহস্তী সদ! শ্রদ্ধবুদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥ 
এখানে ডাকিনী দেবী করেন বসতি । (১) 
রক্তনেত্রা স্গ্তিকারী সম রূপবতী ॥ 
বহুসূর্য্য যদি হয় একত্রে প্রকাশ । 
বেদবাহু ডাকিনীর তথা রূপাভাস ॥ 
(১) শক্তিবিনা কোন কার্য না হয় সাধিজ। 
শক্তিমানে শক্তি সদ! হয় অবস্থিত ॥। 
শক্তি"আর শক্তিমানে নাহি ভিন্ন তেদ। 
ব্রহ্মা ও ডাকিনী এক নাহি কায়া-ভেদ ॥ 
বজাথ্যবক্ত, দেশে বিলসতি কর্ণিকামধাসংস্থং 
কোঁণস্তল্ৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ কোমলং কামরূপং । 
কন্দর্পে। নাম বায়ুবিলসতি সততং তন্য মধ্যে সমস্তাঁৎ 
জীবেশে! বন্ধুজীবপ্র করমভিহসন্‌ কোটিহ্রাগ্রকাশ: ॥ ৯ ॥ 
বজ্র নাড়ি মুখে পঞ্ম-কর্ণিকাতে স্থিত। 
তড়িত্বৎ কোমলাঙ্গ ভ্রিকোণ আস্িত || 
কামরূপ ত্রেপুরাখ্য কন্দর্পের বাস । 
জীবেশ কন্দ্প করে তাহাতে বিলাস ॥ 


বন্ধুজীব পুষ্পতুল্য বর্ণের আভাস । 
দবীপ্তিশালী যেন কোটি সৃর্ষ্যের প্রকাশ ॥৯ ॥ 


চক্রবর্ণন | ১৫১ 


তথ্মধ্যে পিঙ্গরূণী দ্রভকনককলাকোমঙ্গঃ পশ্চিমান্তো , 
জ্ঞানধ্যানপ্রকাশঃ গ্রথমকিসলয়া কাররূপঃ ন্বয়স্ভূঃ ॥ 
উদ্যৎপুর্ণেন্দুবিস্ব প্রকর-করচর়ক্ষিগ্ধস্তানহাসী 

কাশীবানী বিলানী বিলমতি সরিদাবর্তন্ষপপ্রকাঁরঃ ॥ ১* ॥ 


ব্রেপুরে গলিত-স্বণ-তুল্য কোমলাঙ । 
নব-টিসলয়-বর্ণ স্থিত শিবলিঙ্গ 1) 
শারদ-পুর্ণেন্দু-কান্তি শ্বয়স্তু বিলাসী ॥ 
নদ্যাবর্তরূপী পশ্চিমাস্য কাশীবাসী ॥ 
শুভানধ্যান হয় তার প্রকাশ-কারণ । 
ভ্কানধ্যান বিনা নাহি হয় প্রকাশন | ১০ ॥ 


তন্তোছ্ছে বিষতত্ব-সোদ্বরলসৎ্কুঙ্ম। জগস্মোহিনী 
বরন্ধপ্বীরমুখং মুখেন মধুবং সাচ্ছাদয়স্তী স্বয়ং । 
শঙ্খাবর্তনিভ] নবীন-চপলামালাবিলাপাম্পদা 

সপ্ত] সর্পূমা শিরোপরিলসৎসাদ্ধত্রিবুত্তাকৃতিঃ 1 ১৯ ।। 


বিষতন্ত'সম সুঙ্ষমা ভূবনমোহিনী । 
মুখছারা আচ্ছাদয়ি ব্রহ্ম দ্বারখানি ॥ 
নোদ্ধ-ত্রিবলয়ে দেবী শঙ্খাবর্তীকারে । 


নৃপ্তা সর্পসমা! রহে শিব-শিরোপরে ॥ 


১ 
নদযাবর্তক্সপী নদীর অখবর্থেক় ম্যাক গোলাকার । পশ্চিমা হপশ্চিম 


দিকে হইয়াছে আন্ত ব! ঘুখ বার 1৪ বিবতন্ত * মৃশাল-ুত্র । 


৯৫২ যোগামৃত। 


নবীন চপলা অঙ্গে করফ়ে বিলাস । 

সহল্র চপলা জিনি অঙ্গের বিকাশ 1 ১১॥ 
কৃজস্তী কুলকুগুলী চ মধুরং মত্তালিমালস্ক,ং 
বাচঃ ফোমল-কাব্যবন্ধ-রচনাতেদাতিভে দক্রমৈ| 
শ্বাসোচ্চাসবিবর্তনেন জগতাং জীবো যথা ধার্ধ্যতে 
সা মূলানুজগহ্বরে বিলমতি প্রোন্দামদীপ্তাবলী | ১২) 


নান! ছন্দে চাকু কাব্য রচনা করতঃ । 

জিনি অলি-মধুধবনি কুজয়ি নিয়ত | 
শ্বাসৌচ্ছণস ছলে জীবে জীবন প্রদানি ॥ 
মূলাধারে বাঁস করে কুলকুগুলিনী ॥ 
শ্রেণিবন্ধ দীপাঁবলী বথ। প্রারথলিত। 

তার চেয়ে দেবীকাস্তি বু প্রভাসিত ॥ ১২.॥ 


তন্মধ্যে পর্ম। কলাতিকুশল৷ সুঙ্মাতিসুক্থা পর! 
নিত্যাননপরম্পরাতিচপলামালালসদ্দীধিতিঃ । 
ব্রহ্মাগডাদিকটাহমেব সকলং যভভাসয়' ভাসতে 

সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্য প্রবোধোদয়! ॥ ১৩ ॥ 


সুন্মন হ'তে সৃক্ষমরূপা পরমা কুশলা। 
ভাবিতা চকিতা যেন চপলার মালা ॥ 
€ 


পাপ 


কুজস্থি -অব্যজ্জ মধুর শক করিয়।। « 


চক্রবর্ণন | ১৫৩ 


নিত্যজ্ভীনানন্দ-রূপা উল্তাসিত দেহ। 
দেহ-ভাতি প্রকাশয়ে ব্রন্ষাণ্ড কটাহ 1 
সতত বিজগ্নযুক্তা শ্রীপরমেশ্বরী। 
কুণুডলিনী-দেহে রহে কলারূপ ধরি ॥ ১৩7 
ধাস্বৈতৎমূলচক্রান্তরবিব্রলসৎকোটিকুূর্য্যগ্রকাশাং 
বাচামীশো নরেক্দ্রঃ স ভবতি সহসা! সর্ধবিদ্ণাবিনোদী | 
আরোগ্যং তশ্ত নিতাং নিরবধি চ মহানন্দচিত্রান্তরাক্মা 
বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকল সুরগুবন্‌ সেবতে শুদ্বশ্নীলঃ ॥১৪॥ 
মূলাধারচক্রে স্থিতা কোটিসূর্য্যরূপা। 
ধ্যান করে যেই ব্যক্তি কুগুলী-ম্বরূপা ॥ 
নরশ্রেষ্ঠ সর্ঘববিদ্যাবাক্বিৎ হয়। 
গা যোগযুক্ত চিত্ত স্দীনন্দময় || 
চারু বাক্য চারু কাব্য করিয়া রচনা। 
গুদ্ধশীল হয়ে ক'রে শুরদেবাচ্চন। ॥ ১৪ 1 
মূলাধার-তত্ব এই করিনু আখ্যাত। 
কলাদেবী-তত্ব কিছু করিব ব্যাখ্যাত ॥ 
কলাশক্তি কুগুলিনী-অঙ্গে অবস্থিত । 
কুণ্ডলিনী শক্তি কলা নামে অভিহিত। 
ত্রিগুণ-প্রকৃতি, দেবী কলা স্বরূপিণী। 
ত্রিগুণ-স্বরূপা তে কুলকুগুলিনী ॥ 


১4৫৪ 


যোগামৃত । 


বেঙ্গরন্ধে, ব্রন্ম্থারে করি অবস্থান । 
শ্রহ্মরন্ধুচ্যুত স্থধ। সদা করে পান। 
এই ব্রহ্মদ্বার ঘি হয় প্রসারিত। 
গহক্রারে যোগী তবে হয় সম্প্রশ্থিত ॥ 


ইতি আধার্-পদ্মম | 





স্বাধিষ্ঠান-পদ্মম্‌। 


সিন্দুবপৃবরুচিরারুণপল্পামন্ ২ 
সৌধুক্নমধ্যঘটিতং ধবজমূলদেশে । 

অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবুতং তড়িদাভবর্ণ 

বান্যৈঃ সবিন্দুলসিতৈশ্চ পুরন্দরীন্তৈই ॥ ১৫ ॥ 


ধ্বজমুলদেশে চারু চিদ্রা্ী বেষ্টিয়া। 

রক্তবর্ণ পল্ম আছে বিকশিত হৈয়া ॥ 

তড়িদ্বৎ সমুজ্ভ্বল ষড় দল তায় । 

ড়দলে বং ভং মং ষং রং লং শোভ। পায়ু 1১৫ 
অন্তাস্তরে প্রবিলসৎ বিষ? প্রক্ধাশ- 
মন্তোজ-মগুলমথে। বরুণস্ত তন্ত | 
অর্ধেন্দুরূপলপিতং শর দিন্বুশুঅং 

কণৃরবীজসম্পং মকরাপিকঢ়ং ॥ ১৯) 


চক্রেব্বন। ১৫৫ 


স্বাধিষ্ঠান নামে খ্যাত সেই পদ্মমাঝে । 
অর্ধচক্রাকৃতি ভাহে বরুণ বিরাজে ॥ 
শরদিন্দু-শুভ্র সেই সলিল-মগুল । 
মকরাধিরূড় আছে বংবীজ নিশ্মল ॥ ১৬॥ 
তত্তাঙ্কদেশলসিতো হরিরেৰপায়াৎ 
নীল'প্রকাশরুচিরশ্রিয়মাদধান £ | 
পীতাম্বরঃ প্রথম-যৌবন-গর্বধারী 
শ্বীবৎসকৌত্তভধরো ধৃতবেদবাছুঃ ॥ ১৭ 


বরুণাঙ্ক-দেশে শোভে পীতান্বর হরি । 

নবীন যুবক শ্যাম ্ীবগুসধারী | 

কৌস্ত্রভে শোভিত শোভে চারি বাহু ভীয়। 

লন্গনীযুক্ত হয় সবে তাহার কপায় ॥ ১৭ ॥ 
অট্রেব ভাতি সততং খলু রাকিণী সা (২) 
নীলাম্ুজোদর-সহোদর-কাস্তিশোভা। । 
নানাযুধোদ্যতকরৈর্শসিতাঙ্গ লক্ষ্মী 
দিব্যান্বরাভরণভূবিতমন্তচিত্তা | ১৮ ॥ 

এখানে রাঁকিনী দেবী করেন বসতি । (২) 

নানান্্রধারিনী অলঙ্কতা। কাক্তিমতী ॥ 


মকর্বাধিরঠসমকরে অধিতিত 1* বংবীয় - বারিবীজ বঃ। 


১৪৫৬ যোগামুত । 
রাকিণীর অঙ্গলন্মগী সদ প্রতিভাত । 
মত্তচিত্তা তেঁহ দ্িব্যধাস-পরিহিত1 1 ১৮ ॥। 
(২) শক্তি বিনা শক্তিমান সম্ভব না হয়। 
নারায়ণে রাকিনীই শক্তি খ্যাত হয় ॥ 


হাবিষ্ঠানাথ্যযেতৎ সরলিজমমলং চিত্তয়েদযোমনুব্ 
শ্স্যাহঙ্কারদোষাদিকসকলরিপুং ক্ষীয়তে ততক্ষণেন। 
যোগীশ$ সোপি মোহাডুততিমিরচযে ভাসুতুল্য প্রকাশে 
গটদ্যঃ পটদোঃ প্রবদ্ৈধিরচন্ধতি স্ধাকাব্যসন্দোহলক্ষ্মীং ॥১৯। 


নিশ্পমল নলিনী এই চিন্তা যেই করে। 
অহঙ্কার আদি তার রিপুযায় দূরে ॥ 
সূর্য্যতূল্য সেই যোগী মোহ করে নাশ। 
ফরে চাক গদ্য পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশ | ১৯।। 


ইতি শ্বাধিষ্ঠান-পদ্মম্‌। 


১ ০ 


ঘণিপূর-পন্মম্‌ | 
তন্তোর্ধে নাভিমুলে দশললমিতে পুণমেঘ্প্রকাঁশে 
নীলাস্তোজ প্রকাশৈরপকৃতভ্ঞঠবে ভাদদিফাস্তৈং সচন্দ্ৈঃ | 
ধ্যায়েদৈস্বানরস্তাক্ণমিহিরঘমং মগ্ডলং তজিকোণং 
তদ্বাহো স্বন্তিকাখ্যেস্ত্িভিরভিলসিতং তত্র বন্ধে£ স্ববীব্ং ॥২॥ 
তার উদ্ধে” নাঁভিমুলে দশদল-যুত। 
ঘন-মেঘ-নীলবর্ণ পল্প বিরাজিত ॥ 
তার প্রতি দলে নীল-নলিনী-শোতভায়। 
ডং চংণং তং থং দং ধং নং পংফং শোভ। পায় | 
অরুণ-মিহির-সম রক্তবর্ণ-যুত । 
ভ্রিকোপ-মগ্ডলে খৈশ্বীনর ধোয় খ্যাত ॥ 
ভ্রিকোণ-বাহিরে তিন দ্বার ব্যবস্থিত | 
বহ্ছিক্রোড়ে লিজ বীজ “রম্» স্বুশোভিত ॥ ২০ ॥ 
ধ্যায়েন্মেবাধিরূঢুং নবতপননিভং বেদবাহুজ্জলাঙ্গং 
ততক্রোড়ে কুদ্রমুর্তিনিবসতি সততং শুদ্ধপিন্দুররাগঃ। 
ভন্মালিপ্তাঙ্গভূষাভরলসিতবপুর্দ্ধরূপী ত্রিনেত্রঃ 
লোকানামিষ্টদাতাভয়লঙিতক রঃ সুষ্টিসংহারকান্নী ॥ ২৯ ॥ 
ধ্যান-যোগ্য বহিবীজ চতুর্ববাছ-যুত। 
নবীনার্ক-তুল্য রূপ মেষে অধিষ্ঠিত ॥ 


বৈশ্বা্র» অগ্লিদেবতা | সু. অগ্নি বা তেঞ্জের বীজ। 


১৫৮ যোগাশৃত ! 


বহ্ি-বীজ-ক্রোড়ে সদা রুদ্র অবস্থিত। 
সিন্দ,ক-বরণ বুদ্ধ ত্রিনয়নযুত ॥ 
সর্বব অঙ্গে ভন্ম লিপ্ত লোকে বরদাতা । 
স্ৃপ্টি-লয়কারী তথ! অভয়-প্রদ্াতা ॥ ২১ ॥ 
অন্রান্তে লাকিনী সা সকলশুভকরী বেদবাহুজ্ছলাঙ্গী 
শ্যামা গীতান্বরাদ্যৈরবিবিধবিরচনালম্কৃত। মত্তচিস্তা । 
ধ্যাঁত্বৈবং নাভিপন্মং প্রভবতি স্থতরাং সংহৃতৌ পালনে বা 
বাণী তশ্তাননাক্ে বিলসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ ॥ ২২ ॥ 
এখানে লাকিনী দেবী করেন বসতি । ৩) 
(8) শ্যামবণ। চতুভূ'জা। সর্ববশুভমতী । 
গীতান্বরা অলঙ্কত। মন্তচিস্তা ধনি। 
নাতিপদ্ম-ধ্যাত। মুখে বিরাজিতা বাণী ॥ 
হারে পালনে তার জন্মায় গ্রভাব। 
কখন না হয় তার স-জ্ভঞানাভাব ॥ ২২ ॥। 
(৩) হর শক্তিমান শক্তি লাকিনী শকৃতি। 
হর-কায়ে করে সদ লাকিনী বসতি ॥ 
(৪) “তপ্তকাঞ্চনবর্ণাতা স! শাম! পরিকীর্ভিতা” 
উত্তপ্ত কাঞ্চন সম যেই বর্ণ হয়। 
শ্যমা নামে অভিধানে অভিহিত হয় ॥ 


ইতি মণিপুর-পদ্মম্‌। 
পচ টপসসটশ 


অনাহত-পদ্মশ্ন 


তশ্টোর্ধে হৃদি পক্কজং সুললিতং বন্ধককাস্তাঞ্জলং। 
কাদোদ্বাদশবর্ণকৈরুপহতং সিন্ুররাগাঞ্চিতৈঃ | 
ণায়ানাহতসংজ্ঞকৎং স্ুরতরুং বাঞ্চাতিব্রিক্তপ্রদং 
বায়োর্মগুলমত্র ধূমসদৃশং যটুকোণ-শোতান্থিতং ॥ ২৩॥ 
হৃদয়ে দ্বাদশ-দল পদ্ম স্বললিত । 
“কে” হ'তে দ্বাদশ বর্ণ তাহে উপহত ॥ 
প্রতিবর্ণ-ভাতি যেন সিন্দ,র-রপ্রিত। 
বন্ধ,ক-কুস্থম-বণ পদ্ম-অনাহত ॥ 
স্থরতক্ু কল্পতরু যেন অনাহভ । 
প্রদান করয়ে, সদা বাঞ্ছণার অতীত | 
বায়ুর মণ্ডল তাহে হয় সুশোভিত ॥ 
ধূমতুল্য ধূত্রবর্ণ বট .কোণযুত ॥ ২৩ 


তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলীধুনরং 

ধ্যায়েৎ পাণ্চিতুষ্টয়েন লপিতং কৃষ্াধিক্ষঢ়ং পরং। 

তন্মধ্যে করুণানিধানমমল$ হংসাভমীশা ভিধং 

পাণিভ্যামভযং বরঞ্চ বিদধৎ লোকত্রয়াণাঁমপি ॥ ২৪ ॥ 

ক হ'তে ছবাদশবর্ণ কঃ খ+ গ, ঘ, ও) চ+ ছ, জ, ঝ, এ, টঃ ঠ। উউিপৃহত » 
সুজিথিত। প্রতিবর্ণভাতি স্প্রতির্ণের প্রভী। 





৯৪ যোগামৃত। 


ধ্যেয় তথ। বাঁন্ু-বীজ মধুর ধুসব্স । 
কৃষ্ণসারে অধিরূঢ় চতুর্বাহু পর ॥ 
তন্মধ্যে করুণালয় নিন্মল ঈশান । 
ংসপ্রায় শ্বেতবণ সদা শোভা পান ॥ 
ক হক্সকে বর আব অপব্েে অভয় । 
বরাভয় লে তাহা হতে লো কত্রয়।। ২৪ 
অত্রান্তে থলু কাকিনী নবতড়িৎ্পীত। ত্রিনেত্রা শুভ 
দর্ববালঙ্করণান্বিতা হিতকরী যোগান্বিতা নাং মুদ!। 
হত্তৈঃ পাশ-কপাল-থট্রঙ্গ-বরান্‌ সংবিভ্রতী চাভয়ং 
মত্তা পুর্ণসুধারসর্রহৃদয়! কক্কালমালাধর! ॥ ২৫॥ 
এখানে কাকিনী দেবী করেন বসতি। 
নবতড়িৎগীত] শুতা ত্রিনয়নবতী || 
সতত প্রসন্ন যোগিগণে হিতকরী । 
ভূষিত বিবিধ ভ্কৃষা পরিধাঁন করি ॥ 
চতুভূ'জ1 কাঁকিনীর মনোরম ভুজে। 
কপাল খটাঙ্গ পাশ অভয় রিরাজে ॥ 
কমল-কর্ণিকা-মধ্যে ভ্িনেত্রা শকতি। 
বাঁণ-লিঙ্ শিব করে তাহাতে বসতি ॥ 


০ সপ সস সপ পলা নল পিসি শাপাাজিপপিশ শাদাশীপা 


পদ্দং শ্রেন্ঠ। করুশীলয় করুণার আলঘ। লোকত্রয় স্রিভূব, 
নবভড়িৎপীতা।স নুতন বিছ্যুতের ক্চায় লীতবর্ণা । 


চঙ্েব্ণন। ৬১ 


হৃদয় সতত পুর্স্থধা-রসে ভরা । 
সদা পরিমত্ত। দেবী অস্থিমালাধর। ॥ ২৫ 


এতনীরঅক ্ণিকাস্তরলসৎ্শক্তিস্ত্িনেত্রাভিধা 
বিদ্যৎকোটিসমানকোমলবপুঃ সাস্তে তদন্তর্গতা । 
রাণাধ্যঃং শিবলিঙ্গ কোপি কনকাকাবুজ রাগোজ্জলঃ 
মৌলো স্থক্মুবিভেদযুঙমণিরিব প্রোল্লাসলক্্্যালয়ঃ ॥ ২৬ ॥ 
বিদ্বাৎ-কোটির সম কোমলাঙ্গ-শোভা । 
রাণাখ্য শিবের অঙ্গে কনকের আভা ॥ 
নসুন্মন-ৰিভেদযুক্ত মস্তকে আস্িত। 
প্রোল্লামিত লক্গন্যালয় মণি যেইমত ॥ ২৬ 
ধ্যায়েদ্য! হৃদি পক্কজং নুরতকরুং শর্বস্ত পীঠালয়ং 
দেবস্তানিলহীনদীপকলিকাহংদেন সংশোভিতং । 
ভানোর্মগুলমগ্ডিতান্তরলসৎকিপ্রক্ষশোভাধরং 
বাচামীশ্বরোহপি জগতীরক্ষাবিনাশক্ষমঃ ॥ ২৭ ॥ 
ধ্যান করে যেবা পদ্ম নিজ হৃদি-স্থিত ॥ 
সহ্বরতরু শিবস্থান দেব-পীঠ শ্হিত 1 
দীপ-শিখ! যথা রহে শির্ববাত প্রদেশে । 
তথ যাহে হুংসরূপী জীবাত্মা প্রকাশে ॥ 
সূর্য্য সম প্তাশালী কিপ্ত্ধ শোভিত । 
সৃষ্্রি-শ্ফিতি-লয়ক্ষম ঝ্ৰণীশ নিশ্চিত'॥ ২৭ 


১৬২ যোগাশুত ৷ 


যোগীশে1 তবতি প্রিয়া প্রিয়তম কাস্তা কুলস্তানিশং 
জ্ঞানীশোপি কৃতী জিতেক্ট্রিয়গণধ্যানাবধানে ক্ষমহ 
গদ্যেঃ পদ্যপদাদিভিশ্চ সততং কাব্যানুধারাবহুঃ 
লক্ষ্ীরঙ্গনদৈবতং পরপুরে শক্তঃ প্রবেই্টং ক্ষণাৎ॥ ২৮ 


রমণী স্ব-পতি হ'তে তা'রে ভাল বাসে । 
সতত ইন্দ্রিয়গণ থাকে তার বশে ॥ 
যোগীশ জ্বানীশ সেই কৃতী ধ্যানক্ষম। 
গদ্য পদ্য পদ সদা রচিতে সক্ষম ॥ 
তেঁহ স্বর্ূপতঃ লক্ষীশ্বর নারায়ণ । 

সক্ষম করিতে পরপুর-প্রবেশন ।॥। ২৮ 


ইতি অনাহত-পদ্মস্‌ 





বিশুদ্ধ-পল্ময্‌। 
বিশুদ্ধাধ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং ধুমধুত্রাভভাসং 
ত্বরৈঃ সর্ববঃ শোণৈর্দলপরিলসিতৈর্গীপিতং দীপবুদ্ধেঃ। 
সমান্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভোমগ্ডলং বৃদ্বরূ পং 
হিমচ্ছাক্সা-নাগোপরি-লপবিততনোঃ শুরুবরান্বরস্ত ॥ ২৯। 
কটদেশে বিশুদ্কাখ্য নিষ্ঘমল কমল। 
যোড়শ-সংখ্যক-স্বর-হুক্ত তত দল ॥ 


চদ্রধর্নন। ৪ ১৬৩ 


বিগুদ্ধাখ্য পদ্ম ধৃমপ্রায় ধৃঅবর্ণ। 
প্রতি দলে স্থিত প্রতি স্বর শোণ-বণ ॥ 
পৃণেন্দুপ্রথিততম নভঃ তাছে স্থিত। 
হিমচ্ছায়া*নাগোপরি হয়ে অবস্থিত ॥ ২৯ ॥ 
ভূতৈঃ পাশাভীত্যন্থশবরলসিতৈঃ শোভিতাজস্ত তন্ত 
গ মনোরক্কে নিত্যং নিবস্তি গিরিজাভিয়দেহে!। হিমাভঃ | 
ভ্রিনেত্রঃ পঞ্চান্তে। লসিতদশভূজো! ব্র্যাপ্রচর্্মান্ঘরাঢাঃ 
নদ! পূর্বে! দেবঃ শিব ইতি সমাখ্যানসিদ্ধি প্রসিদ্ধঃ || ৩* ॥ 
স্ৃশুভ্রহকারাত্মক নভে চারি ভুজে। 
অনুশে পাশ ও বর অভয় বিরাজে ॥ 
হিমাভ গিরিজাভিন্ন তার ক্রোড়দেশে । 
বৈবাজ্িত প্থ্থানন শোভি ভূন্ঞদূশে % 
শোতে ত্রিনয়ন ব্যাত্রচম্্র পরিধানে । 
সদা-পুর্বব দেবধ্যাত শিব সমাধ্যানে ॥ ৩০ ॥ 
কুধাসিদ্ধোঃ গুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনা পীতবস্ত্রা 
শরঞ্চাপং পাশং শৃণিমপি দধতী হম্তপদৈশ্চতুভিঃ | 
হুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরুহ্িতং মগুলং কর্ণিকাক্নাং 
মহামোক্ষদ্বারং শ্রিযমভিম তশীলশুদ্ধেক্ছ্িয়ন্ত (1 ৩১।। 
হুধাপিন্ধু পর্থে বসে বিশুদ্ধা শাকিনী। 
শর-চাপ-পাশাঙ্কুশমুক্জ চারি পাঁণি ॥ 


৯৬৪ মোগাম্ৃত। 


পল্প-কর্ণিকাতে শোঁভে মগ্ডুলিত শলী। 
দম্পূর্ণ কলঙ্কচ্যুত শশহীন শশী ॥ 
লক্মমীযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত ধার। 
মগুলিত চন্দ্র তাহে মহামোক্ষ-দ্বার ॥ ৩১ & 
ইহ্‌ স্থানে চিত্তং নিরবধিংনিধাযত্তপবনো! 
ঘদ্দি করেছে! যোগী চলয়তি সমস্তং ত্রিভূবনম্‌। 
ন চ ব্রহ্গ! ন চ বিষুর্নচ হরিহরো নৈব খমণি- 
ব্তদীয়ং সামর্থযং শময়িতুমলং নাপি গণপঃ 1 ৩২ 
এই স্থানে সংযোজিত করিয়? চিত্তকে। 
কুস্তক করিয়া ঘদি নিরোধি বায়ুকে ॥ 
ক্রোধতাবান্বিত হন সেই যোগিজন । 
তবে দৃঢ় বিচলিত হয় ব্রিভুবন ॥ 
ব্রঙ্মা বিঝুঃ হরি হর সুর্ধ্য গণপতি ॥ 
সেই রোষ রোধে নাহি কাহার শকতি ॥ ৩২। 
ইহ স্থানে চিত্বং বিমলমধিনিধায়াত্বপূর্ণযোগঃ 
কবি বাগ্ী জানী স ভবতি নিতরাং সাধকঃ শাত্তচেতাঃ | 
ভ্িলোকানাং দর্শী সফলহির্তকরো রোগ-শোক-প্রহুক্তঃ 
চি্প্রীবী ভোগা নিরবধি বিপদাং ধ্বংসহংস-প্রকাশত ॥ 
এখানে নিশ্মল চিন্তে হ'লে যোগরত। 
যোগী হয় কবি বাণী জ্ঞানী শাস্তচিত ॥ 


টক্রবর্ণন । ১৫ 
তরিভূবনদর্শী সর্বব-হিতকর হয়। 


রোগ শোক মুক্ত হ'য়ে চিরজীবী রয় ॥ 
অন্ধকার হরে যথ! সুর্য্যের প্রকাশ । 
প্রবিনষ্ট হয় তার বিপদ নির্যাস ।। ৩৩ ॥ 


ইতি বিশুস্তাখ্য-পদ্মম্‌। 


আর 


আজ্ঞা-পদ্মম্‌ | 


আজ্ঞানামান্ুজং তদ্ধিষফকরসদৃশং ধান্ধাম প্রকাশং 
ইক্ষাভ্যাং কেবলাভাধ পরিলমিতবপূর্ণেত্রপ্রং সুশুত্রং | 
তন্মধ্যে হাকিনী না শশিসমধবল বক্ত,ষটুকং দধান! 
বিদ্যামুদ্রাং কপালং ভমরুজপবটাং বিজ্রতী গুদ্ধচিত্ত। ॥ ৩৪ ॥ 


ধ্যানস্থান হিমকর-জপ “হ*ক্ষ-ধুত ॥ 
দ্বিদল নলিনী “আভঙ্কা” জ-মধ্যে আম্মিত 
অতি গুভ্র পদ্ম করে শ্হাকিনী বসতি । 
শশিশু)্রা শুদ্ধচিতা ঘড়াননবতী ॥ 
চতুভু'জা। চারি ভুজে শোভে জপবটা ॥ 
মরু কপাল বিদ্যামুদ্র। পরিপাটা ॥ ৩৪॥| 


১৬৬ যোামৃত । 
এতৎপদ্মাস্তরালে নিরসতি চ যন: গুশ্রূপং প্রসিন্ধং 
যোনে। ভতকর্ণিকাগাযিতরশিবপদং লিঙহচিহ প্রকাশং 1 
বিছ্যন্মীলাবিলানং পরমকুলপদং ব্রদ্ষস্রপ্রবোধং 
বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহদয়শ্ণিম্তয়েতৃতক্রমেণ | ৩৫ 11 


ইহাতে প্রসিদ্ধ সুন্মন মন করে স্মিতি। 
ধোনি-কণিকাঁতে শিব করে অবশ্থিতি ॥ 
ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ তাহার আকার। 
বিছ্যম্মালা সম প্রভা! ব্রহ্ষতত্বানাধার ॥ 
বেকাছির আছি বীজ এপব-স্থরূপ । 

শ্ছির চিতে ধ্যেয় ক্রমে এইরূপ রূপ 1 ৬৫ ॥ 


ধ্যানাত্মা সাধকেমন্ছ্রা তবতি পরপুরে শীত্রগামী মুনীক্ঃ 
সর্বজ্ঞ সর্্বদর্শী সকলহিতকরঃ সর্বশাস্্রার্থবেত | 
অছ্বৈতাঁচারবাদী ৰিলসতি পরন। পূর্ববসিন্ধ প্রসিছে! 
দীর্ঘাযুঃ সোহুপি কর্তা ত্রিতুবনতবনে সংস্তৌ। পাঁপনে বা ৩৬ 
এই পক্ষ ধ্যান করে মেই সাধকেন্দ্র। 
পরপ্ুুরে শীত্রগামী সর্বজ্ঞ মুনীর ॥ 
সর্ববদশী হিতকারী সর্ববশান্জ্রবেত্তা। 
দীর্ঘাযুঃ-সম্পন্ন স্গ্রি-স্মিত্িলয়কর্তী ॥ 
খদ্বৈত-আচারবাদী নাহিক জংশয় । 
শেপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় এতিহ স্নিশ্ছয় ॥ ৩৬ ৪ 


চক্রবর্ণন ? ১৩৭ 


তদস্তশ্চক্রেন্মিক্সিবদতি সততং গুদ্ধবুদ্ধান্তরাস্ব! 
প্র্দীপাতজ্যোতিঃ প্রথবববিরচনান্ষপবর্ণ প্রকাশঃ । 
তদুর্ধে চক্্রার্ধাস্তহুপরি বিলসৃৎ-বিক্দুদূপী মকার- 
স্দাম্যে নাদোসৌ বলধবলসুধাধারসস্তানহণসী 1) ৩৭ & 
তার অন্তশ্চক্রে শুদ্ধ-বুদ্ধ-অন্তরাত্মা | 
আকারে প্রণবাত্মক প্রদীপ-প্রদীন্তা ।। 
তদুর্ধে চন্দ্রাদ্ধ তছুপরি বিদ্দু শ্হিত। 
শশি-গুভ্র নাদ তার আদিতে আশ্মিত।॥। ৩৭ | 


ইহ স্থানে লীনে স্ুসুখসদনে চেতমি পুরং 
নিরালন্বং বন্ধ! পরমগ্ডরুসেবান্থবিদ্দি তাং । 
সদাভ্যাসাদৃঘোগী পবনস্ষহদাং পশ্ততি কলাং- 
ক্যতন্তন্মধ্যানস্তঃ প্রবিঙ্গসিতক্ধপানপি সন্ধা ॥ ৩৮ ॥ 


এই স্থানে য্দি চিত্ত হয় সমাহিত | 

'রুবলে হয় পুরি আকাশে নিশ্মিত ৭ 
সদাভ্যাসে যোগী দেখে কলা তেজোরপে। 
সর্বদ্রুরয দেখে পরে আত্মার স্বরূপে ।। ৩৮ ॥ 


জলন্দীপাকারং তদপি চ নবীনার্ক বছুল- 

গ্রকাশং জ্যোতির্া গগনধরণীমধ্যলসিতং 

ইহু স্থানে লাক্ষাৎ তৰ্তি ভগবান্‌ পুর্ণ বিভবো- 
ধুব্যস্ঃ সাক্ষী বন্ছেং শশিয়িহিররোর্স গুল ইব || ৩৯ ॥ 


৯ ছঠচে 


ধোগামুত। 


যেই স্থানে অন্তরাত্া আছে অধিষ্ঠিত 
দীপ্তিশালী সদা তাহা প্রাতঃসূর্য্যমত ॥ 
গগণপধরণী-সধ্য সেই জ্ঞোতিঃ স্থান । 
তাহে চন্দ্রার্কাগ্রিকপযুত ভগবান ॥ 
অব্যয়-স্বরূপ সাক্ষী তেহ জ্যোতিখ্ান্‌ । 
এশ্ব্ষ্যর অধিপতি পুর্ৈশ্বধ্যবান্‌ ॥ ৩৯ ॥ 

ইহ স্থানে বিষ্টোরতুলপরমামোদমধুরে 

সমারোপা প্রাণান্‌ প্রমুদিতমনাঃ প্রাণনিধনে। 

পর্ং নিতাং দেবং পুরুষমজমাদ্যং ত্রিজগতাং 

পুরাণং যোগীন্দ্রঃ প্রবিশতি চ বেদাস্তবিদিতং | ৪* ॥ 
সদ] নিত্যানন্দাগার এই বিষু্স্থানে। 
প্রযুদ্িত-মনা যোগী যদি ত্টাজে প্রাণে ॥ 
জগদাদি নিত্য পর বেদীস্তবিদিত । 
পুরাণ পুরুষ বিষণ-অজ্গে হয় স্থিত ॥ ৪০ ॥ 

লয়ন্থানং বায়োস্তহপরি চ মহানাদরূপং শিবাদ্ধং 

শিবাকারং শাস্তং বরদমভয়দং গুদ্ধবোধগ্রকাশং । 

বদ! ফোগী পশ্ঠেদগুকুচরণসেখাস্থন্রত” 

স্তদন। বাচাং সিদ্ধিঃ করকমলতলে তন্ত ভূয়াৎ সদৈব॥ ৪৯ ॥ 
তদুর্ধে শিবাঞ্ধ মহানদ রূপাস্িত। 
শুদ্ধ-বোধ-বরাভয়দাতা,শাস্তিযুত ॥ 


চক্রবর্ণন। ১৬৪ 
শিবাকার গুরু বায়ুশুণ্ঠ স্থানে স্থিত । 
তেহ সেবকের বাকৃসিদ্ধি করগত 11 ৪১ ॥ 
ইতি আভজ্ঞ-পদ্মম । 





সহআার-পদ্মমূ | 
তদুর্ধে শঙ্ঘিন্ত। নিবসতি শিখরে শুন্তদেশে প্রকাশং 
বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পুর্ণপুর্ণেন্দুশুত্রং | 
অধোবক্ত,ং কান্তং তরুণরবিকলাকাস্তকিঞকপুঞ্জং 
ললাটাদ্যৈর্বণৈঃ প্রবিলপিততনুং কে বল'বন্দরূপং ॥ ৪২ 


তদৃদ্ধে শঙ্িনী-শিরে শুহ্যময় স্থান । 
তার অধোর্দেশে শুভ্র পুর্ণেন্দু সমান ॥ 
দশশতদলযুত পপ্মস বিকশিত। 
সহত্রার নাম অধোমুখে প্রস্ফ,টিত ॥ 
কান্ত-নবরবিকাস্ত কিল শোভিত ॥ 
নিত্যানন্দরূপ পঞ্চাশৎবর্ণ যুত 1 ৪২ 
সমান্তে তত্রাস্তঃ শশপরিরহিতঃ শু দ্ধসম্পুরণচন্দ্রঃ 
শ্ষ,রৎজ্যোত্ম্বাজালঃ পরমরসচয়ি দ্ধসস্তানহাসঃ। 
বরিকোণং তণ্তান্তঃ স্করতি সততং বিছ/দাকাররপৃং 
তরস্তঃ শৃন্তস্তৎ'সকলকুরগুক্ষং চিন্তয়েচাতিগুহ্স্‌./৩ 


৭৪ 


যোগাস্থৃত। 


অকলঙ্ক চন্দ্র শোতে সহত্ার মাঝে । 
হান্যরসময় জ্যোতিঃ তাহাতে বিরাজে ॥ 
বিহ্য-আকার তাহে ভ্রিকোগ আঁস্িত। 
ভ্রিকোপ-মাঝারে শুন্য স্থান বিরাজিত ॥ 
ধ্যান-যোগ্য অতি গুস্ক সেই গুপ্ত স্থান। 
জ্লকল-দেবত।-গুরু-পরমাত্স্থান ॥ ৪৩ 
হুগোপ্যং তদ্যত্বাদতিশয়পরমামোদসস্তালরাশেঃ 
পরং কন্দং সুক্্ং শশিসকঙ্গকলাগুদ্গরূপপ্রকাশং । 
ইহ স্থানে দেবঃ পরমশিবনমাধ্যানলিজ্ধ প্রসিদ্ধিঃ 
থন্ধ পী সর্ঘ্বাআ রসবিলরমিতোব্জ্ঞানমোহান্কহংসঃ ॥ ৪৪ 
নিত্যানন্দ-দায়ী শুল্র পুরেন্কু সমান ॥ 
যত /গাগনীয়ে (সই সন্ষ্প শৃতীপ্্ান ॥ 
ব্যোমরূপী সদাশিব থাকি এই স্থানে | 
মোহ অন্ধ নাশি ভঙ্ঞান দানে জীবগণে 1 ৪৪ 
ক্ষধাধারাসারং নিরবধি রিশুঞ্চল্নতিতরাং 
যতোরাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবারিম্দ্বলমতেঃ। 
স্মান্তে সর্ধেশঃ সকলনুথসস্তানলহর- 
পরীবাছে্ হংসঃ পরম ইতি লান্ন। পরিচিতঃ ॥ ৪৫ 
সর্বেধশ পরম হংস তগবানাখ্যান। 
শদানন্দ শিখ অত্র করি অধিষ্টান ॥ 


চক্ষেবগন। ১৭% 


ৃধাধার। আত্মতান করে সদা দান । 
সে স্ধা নিম্মল-মতি যোগী করে পান ॥ ৪৫ 
শিবন্থানং শৈবা পরযপুরুষং বৈষ্ছবগণাঃ 
লপন্তীতি প্রায়ো হবিহরপপং কেচিদপযে । 
পদং দেবা৷ দেবীচরণযুগ্লানন্দরসিক1' 
ঘুনীন্্রা অপ্যন্তে প্রককতি-পুকুষ! স্থানমমলং ॥ ৪৬ 


শিবস্থান বলে শৈৰ শাক্ত শক্তিম্থান। 
হরিহর পদ কেহ বলে বিষুঃন্যান ॥। 
প্রকৃতি-পুরুষালয় কেহ করে জ্ঞান। 
গুদ্ধপরব্রহ্গময় সেই শুন্স্থান ॥ ৪৬ 

ট্‌হ স্থানং জ্ঞাত্বা। নিয়তনিক্ধচিত্তো নরবরে! 

ন ভুয়াৎ সংসারে কঁচিদপি চ ৰন্ধস্ত্িতৃবনে | 

সমগ্রা শক্তি দ্যান্গিয়মমনসস্তস্য ক্লৃতিনঃ 

দা কর্ত, হর্ত,ং খগতিরপি বাণী স্ুবিমল! ॥ ৪৭ ॥ 
বিদ্দিত হইয়1 পদ্ম সহত্সারে চিত । 
যেই নরবর যোগী করে সমাহিত ॥ 
ত্রিভুবন-মুক্ত সেই»না জন্মে সংসারে | 
সেই কৃতী যোগী দৃঢ় সর্বশক্তি ধরে || 
খ-গমন সৃষি লয় অনায়াসে পারে । 
গ্ুবিমল বানী স্পা কণ্টে বাসকরে ॥ ৪৭ 


১২ ধোঁর্ধামুত | 
অত্রান্তে শিশুনুর্ধযসোদরকলা চন্দ্রস্য সা যোদুশী 
শুদ্ধ! নীরজনুঙ্গমতস্তশত ধাতাগৈকক্ধপা পর । 
বিছ্যন্দামসমানকোমলতন্ুলিত্যোদিভাধোমুখী 
পুর্ণাননপরস্পরাভিবিগলতপীযুষধারাঁধর1॥। ৪৮ |1 
. চন্দ্রের ষোড়শী কল। অত্র বিদ্যমান। 
তরুণ- অকুণ-সম রূপ দীপ্তিমান ।। 
পদ্মতহ্তব শতাংশের একাংশ সমান ॥ 
অধোমুখী কোমলাঙ্গী বিদ্যুৎ সমান ॥। 
নিতা বিদ্যমান কলা পরিশুদ্কা পর 
সদ ঝরে পুণানন্দ পিযুষের ধারা ॥ ৪৮ 
নির্বাণাথ্াকল! পরাৎ পরতরা সাস্তে তদন্তর্গত 
কেশাগ্রস্য সহঅধা বিভজিতট্সাকাশংবএা! সতী । 
ভূতানামখিট্দবতং ভগবতী নিত্য প্রবোধোদয়। 
চক্জ্াদ্ধাঙ্ধসমানভঙ্কুরবতী সর্কার্কতুল্য প্রতা | ৪৯ ॥ 


কলা-মাঝে পরতর। নির্ববাণাখ্য কলা । 
চিকুর-সহক্রাংশের একাংশ নিষ্ধীল! ॥ 
চন্্রার্ধাঙ্গ -সমান-ভঙ্গুরবততী সতী । 

তেঁহ কল। নিত্যজ্ঞানোদয়া ভগবতী |! 
ভূভগণ-অধিষ্ঠাত্রী দিব্য অল-শোভা |, 
্থীদশ সূর্য্যের তুল্য দীপ্ডিশালী প্রভা ॥ ৪. 


চক্রবর্ণন । ১৪৩ 


এতস্তা মধ্যদেশে বিলসতি পরমা পূর্ধবনির্বাণশক্তিঃ 
কোট্যাদিত্যপ্রকাশ। ব্রিভুবনজননী কোটিভাগৈক রূপা । 
কেশাগ্রস্কাতিগুহা নিরবধি বিলসতপ্রেয়ধারাধর1 স! 
সর্বেষাং জীবভূতা মুনিমনসি .মুদা তত্ববোধং বহুত্তী ॥ ৫৪ ॥ 


পরম নির্ববাণ-শক্তি তত্র বিরাজিভ। 
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ব-শোভা প্রভাসিত ॥ 
ত্রিজগড্জননী গুহা! অতি সৃন্ষমতরা । 
নিরবধি ঝরে তাহে প্রেম হুধাধারা ॥ 
সকল জীবের তেঁহ জীবনদায়িনী। 

মুদ্বিতা মুনির হৃদে তন্ববিধায়িনী ॥ ৫০ 


তন্তা মধ্যান্তপালেরখশখবপদ্বমমলং শাশ্বতং যোগিগম্যং 
নিত্যানন্দাতিধানং সকলকুলপদং শ্দ্ধবোধপ্রকাশং। 
কেচিদ্‌ ব্রহ্মীভিধানং পরমিতি সধিরে। বৈষ্ণবান্তল্ল পণ্তি 
কেচিৎ হুংসাথ্যমেতৎ কিমপি স্ুকৃতিনো 
মোক্ষবর্প্রকাশং।1 ৫১ ॥ 


সেই শক্তিস্থানে আছে গুদ্ধ শিবস্থান। 
নিত্যানন্দ পরান্থখ-জ্কানে শোভমান ॥ 
কেহ বলে ব্রচ্ষপদ কেহ বিষুঃপদ। 

মোক্ষবত্ম' বলে &£কহু হংস-আখ্য পদ। 


১৪ যোগাধুত | 


হৃঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমাভ্যানশীল্ঃ স্থশীলে! 
জ্ঞাত্ব। শ্রীনাথবক্জ।াৎ ক্রমমপি চ মহামোক্ষবন্মপ্রকাশং | 
বক্ষারস্ত মধ্যে বিরচয়্তু ত্বরাং শুদ্ধধুদ্ধি'গ্রভ/বে। 
ভিত! তল্িঙ্গরূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈব তপ্তাং । ৫২।। 
যম নিয়মাদি সর্বব অভ্যাস করিয়া । 
গুরুমুখে মহামোক্ষবত্ম' জাত হৈয়া ॥ 
বাযুতেজে তপ্ত করি হুঙ্কার সংযোগে । 
শিবলিঙ্গ ভেদ করি শুদ্ধ বুদ্ধিযোগে | 
যোগী ভাগ্যবলে করি মুক্ত ব্রহ্মঘারে | 
দেবীকে আনিবে যত্তে পল্ম সহত্রারে ॥ ৫২ 
তিত্ব। লিক্ষত্ররং তৎ পরমরসশিবে নুক্্মধানি গ্রণীপ্ডে 
সা দেবা শুদ্ধসত্থা তাড়ীদীব ধলসত্তস্তরূপন্বরূপ!। 
অঙ্গাথ্যায়াঃ শিরাক়্াঃ সকলসবসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ 
মোক্ষানন্দন্বরূপং ঘটক্মতি সহস। হুক্তাং লক্মরণেন | ৫৩ ॥ 
ভড়িদ্ব-বিলাসিনী কুগুলিনী যদি । 
স্থানত্রয়ে ব্যবস্থিত লিঙ্গত্রয় ভেদি ॥ 
ব্রক্মনাড়ী-স্হিত ষটুপক্ম*'ভেদি পরে। 
দীপ্তিমতী হন আসি পদ্ম সহত্রারে ॥ 
পরিজ্ঞাত হ'য়ে যোগী তাহা সুক্মরূপে । 
সহসা প্রাপয়ে মোক্ষ অনন্দস্বরূপে ॥ ৫৩ 


চঞ্জবর্ণন ॥ ১৭৫ 


নীত্বা তাং কুলকুণগ্ডুলিনীং নবরসাং জীবেন সার্ধং সুধী 
মোঁক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবে পরে শ্বামিনি 
ধ্যায়েদিইফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যক্ষপাং পরা 
যোগীশো। গুরুপাদপদ্মযুগলালদ্বী সমাধো ঘুতঃ ॥ ৫৪ 1 


ধেহ দেবী নবরসাধার-স্বরূপিণী । 
জীবাত্মার সহ সেই কুলকুগুলিনী ॥ 
যত্বযোৌগে সহশআ্রারে করিয়! আনীত । 
গুরুপদভক্ত যোগী হয়ে সমাহিত ॥ 
ধ্যান করিবেক দেবী চেতন্যরূপিণী। 
পরা ভগবতী ইষ্ট-ফল-প্রদায়িনী ॥ ৫৪ 
লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা ততঃ কুগুলী 
পুর্ণানন্দ মহোদয় কুলপথান্থুলে বিশেৎ সুন্দরী । 
তর্দিব্যাৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সস্তর্পয়েদদেবতং 
ফোগী যোৌগপরম্পরাবিদিতয়! ব্রহ্মা ওভাওস্িতং || ৪৫17 
শিবন্থানে অলক্তাভ স্ধাপান করি। 
আনন্দিত হয় পরে কুগুলী স্রন্দরী ॥ 
চারু ক্রহ্মবর্তর প্লুনঃ হইয়। প্রস্থিতা | 
মূলাধারে শিবশিরে হয়েন আস্িতা। ॥ 
যোগী যোগে সুধাগার হয়ে অবগত । 
ব্রন্মাগুস্থ দেবগগ করে সন্তে/বিত ॥ ৫৫ 


১৭৬ যোগপামুত | 


জ্ঞাত্বৈতৎ ক্রমসুত্ধষং যতমনা যোগী সমাধো হুতঃ 
শ্রীদীক্ষাগুরুপাদপন্মযুগলামোদ প্রবাহোদদ্বাৎ। 
সংসারে ন জনিষ্যতে ন হি ক! সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে 
পুর্ণানন্দপরল্পরা প্রসুদিতঃ শান্তঃ সতাম গ্রণীঃ॥। ৫৬ || 


যে সংঘমী গুরুমুখে তত্ব হয়ে জ্ঞাত । 
ষটচক্র ক্রমে ভেদি হন দমাহিত ॥ 
সারে না জন্মে তার নাহি হয় লয়। 
সর্বশ্রেষ্ঠ তে শান্ত পুর্ণীনন্দময় ॥ ৫৬ ॥ 
ঘোহধীতে নিশি সন্ধ্যয়োরথ দিব! যোগী শ্বভাবস্থিতো 
মোক্ষজ্ঞাননিদানমে তদমলং শুদ্ধং সুশুদ্ধং ক্রমং। 
ভীমদগুরুপান্পদ্মযুগলালম্বী যতাস্তন্্ন1- 
স্তম্তা বসত মভীষ্টৈবতপদে চেতে। নরীনৃন্তাতে ॥ ৫৭ ॥ 
গুরুপাদ্পন্স চিন্তে যেই অবিরত । 
যেই যোগী থাকে মনে সর্বরদা সংযত ॥ 
গুরু-মুখে চক্রক্রম হইয়া বিদিত। 
দিবানিশিসন্ধ্যা সদা তাহে সমাহিত ॥ 
অভীষ্ট দেব! তার হয়*“দরশন । 
তেহ-পদে নৃত্য করে সদা যোগিগণ ॥ ৫৭|| 


ইতি ষট্চক্র-নিরূপণম্‌ । 





চক্রেবর্পন । ১৭৭ 


কি ভাবে সাধিত যোগ যট্চক্রক্রমে | 
যোগ-বত্ঝ্স শুদ্ধ বর্শিলাম কোনক্রমে ॥ 
যে ভাবে যেরূপে যোগ হয় সংলাধিত | 
বুঝিবে বখন যোগ হইবে সাধিত ॥ 
বাক্য কভু নহে তার প্রকাশ-কারণ। 
তেই মুই নাহি বর্ণি তাহ অকারণ ॥ 
বোগের সাধনে শুদ্ধ বাহ গশ্রয়োজন। 
*যোগাম্বত”-অঙ্গে তাহা করিয়া বর্ণন ॥ 
সাধন ষোগের কথা করিলাম শেষ । 
কুশুলিনী-পদে করি প্রণাম অশেষ ॥ 
বিদ্হারী হরে করি কোটি নমস্কার । 
পুনঃ ভেঁহ পরে মুই নমি বার বার ॥ 
ঘযোগময়-পরদ্দে করি অলসংখ্য প্রণতি। 
“যোগাঙ্থৃত” প্রকাশয়ি মুই মুঢড়মতি ॥ 


ইতি যোগাম্বৃতে উতুর্থাধ্যাযে চক্রবর্ণন 
নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমান্ত। 
তথ! 
উত্বম যোগসাধন-প্রকরণ নামক 
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


কিক 


পঞ্চম অধ্যায় | 





যোগানুলজিক-প্র করণ । 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


৯০০৮ ররর 


যোগাহারাদি-প্রকরণ। 
রাঁধাকৃষ্জ-পদে করি অগণ্য প্রণতি। 
তেঁহ পদে মাগি মুই একাস্ত ভকতি ॥ 
রাধাকুঞ্ তত্ব হয় গুহ সবিশেষ । 
রাধাকৃষ্ণ যোগ হয় উত্তম বাশষ । 
তেহ যোগে সর্বব কার্য হয় করায়ত্ত । 
জানিতে উচিত তেই রাধাকৃষ্ণ-তত্ব ॥ 
রাধাকৃষ্-তত্ব-কথ! তত্ব-প্রকরণে। 
সাধ্য মত মুড় মুই কব বিস্তারণে ॥ 
আপাততঃ এই মাত্র কহি আমি সার ॥ 
রাধাকৃষ্জ যোগ বিনা সকলি অসার ॥ 
রাধাকুঞ্ণ রাসচক্রে যেই দেখে হাদে। 
হৃদি সরোবর হয় পুরিভ আহলাদে ॥ 


ষোগাহারাদি-প্রকবণ | 


ছহদি-পদ্ধে যবে হয় রাধাকষ-রাস। 
হদি-সরোবরে বহে আনন্দ উচ্ছাস ॥ 
রাস-রসে সরোবর হয় রে আন্ল,ত। 
রাসোখিত রস সদা নবরসযুত ॥ 
ঘসময়ী রসরাজ রাধাকুষফ-পদে ॥ 

মতি যেন থাকে মম সম্পদে বিপদে ॥ 
তাহে ভক্তি হেতু মুই তেহ শ্ীচরণ। 
সদা ভক্তিভরে যেন করয়ি স্মরণ ॥ 
ধন্য ধন্য তারা ধার। দেখে রাসচক্র। 
রাধাকৃষ্ণ তাহাদিগে নাহি হয় বক্র ॥ 
ভাগ্য-বলে কবে হায় দেখিবে নয়ন। 
বাধ্াকৃষ্ধ, এদিকে হানে ক্ষত সিজন % 
শুরু-কৃপা ঘদি নাহি হয় মম প্রতি । 


অধম হামারে তবে কোথা হবে গতি ॥ 


জগদগ,ক বিশ্বেশ্বর দেহ পদ শিরে। 
পুজিব চরণ তব মুই তক্তি ভরে ॥ 
কুগুলিনী মা গো চীিহ করুণা নয়নে । 
দেহ রাঙ্গা পদ মম হ্ৃদি-পঞ্মাসনে ॥ 


ভক্তি-বারি ধোয়াইবে ও রাঙ্গা চরণে । 


প্রেম-পুষ্প দিয়। ঠাদ পুর্জিব যতনে ॥ 


8, 


১৮ 


বোগাঙ্ৃত । 


আয় মা জায় মা তোরে ডাকি বার বায়। 
দে মা পদতরি তরি দুখ পারাবার ॥ 
তোর মত মাতা যার সে কি চিরদিন । 
ছুঃখের মাঝারে তার কাটাইবে দিন ॥ 
মিথ্যা কথা মার নাম নিস্তারিণী তার ॥ 
বিপদ-নাশিনী ভয়বারা বিদ্বহারা ॥ 
যদি তারা তারা ভারা জপি সার! দিন। 
নিশ্চয় নিশ্চয় মম আসিবে স্থদিন ॥ 
তারা-পদে চির যেন থাকে মম মতি । 
তারা-পরদে করি আমি অনংখ্য প্রণতি ॥ 
করিয়। প্রণতি কিছু কহি যোগ-কথা। 
পালন কত্তবা তাহা জানিহ সর্ধবথ। ॥ 
বাঞ্ছনা স্বর যদি যোগ সাধিবারে। 
সতত সতর্ক হ'বে আহারে বিহারে ॥ 
যতনে রাঁখিবে সদ। চিত্তকে সংষত ॥ 
আহার করিবে সদ শাক্-বিধিমত & 


তথাহি শ্রীমদ্তগ বদগী ভায়াং ঘষ্ঠাধ্যায়ে-- 


প্লানাম্রতস্ত ষোগহস্তি ন চ্েকাস্তমনশ্তঃ। 
নন চাতিম্বপ্রশীলঙ্ক জাগ্রতে। ৎনৈব চাজ্জুন ॥ ১৬) 


যোগাহাবাদি-প্রকরণ । ১৮১ 


যুক্তাহারবিহারাস্ত যুক্তচে্স্ত কম্মর্থ। 

যুক্তত্বপ্লাববোধস্ত ষোগো ভবতি হুঃখহা ॥ ১৭ ।। 

যদ বিনিষতং চিত্তমাত্মন্তেবাবতিষ্ঠতে | 

নিল্পৃহঃ সর্ববকামেত্যে যুক্ত ইতু্যতে তদ1 ॥ ১৮ ॥ 

ঘথ] দীপে' নিবাতস্থে। নেক্গতে সোমপা স্বৃতা ৷ 

যোগীনে ষতচিত্স্ত যুগ্তরতো। যোগমাক্নঃ ॥ ১৯ ॥ 

তথাহি সপ্তদশাধ্যায়ে__-- 

আয়ুঃসত্ববলারোগ্যস্থখণ্রীতিবিবদ্ধনাঃ | 

রস্তাঃ মিদ্ধাঃ স্থিরা হৃদ) আহারাঃ সান্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ 
ঘেরও-সংহিতায়াং পঞ্চমোপদেশে-_ 

মিতাহারং বিনা যস্ত যোগারম্তন্ত কাঁরয়েখ। 

নানারোগে। ভবেত্ৃন্ত কিঞ্চিদ্‌ যোগো। ন সিধ্যতি ॥ ১৬ 

শীল্যন্ং ষবপিওম্ব। গোধুমপিওকং তথ । 

মুদগং মানচণকাদি শুত্রঞ্চ তৃষবর্জিতং ॥ ১৭ ॥ 

পটোলং পনসং মানং কক্কোলধ্ স্ুথাঁশকং। 

দ্রাট়িকাং কর্কটীং রস্তাং ডূম্ঘরীং কন্টকণ্টকং ॥ ১৭ || 

অমেরস্তাং বালরস্তাং রস্তাদ গুধ্ মূলকং। 

বার্ভাকীং মূলকং খন্ধিং যোগী ভক্ষণমাচরেৎ ॥ ১৯ 

বালশাকং কালশাঁকং তথা পটোলপত্রকং। 

পঞ্চশাকং প্রশ"সীয়াদাত্তকং হিলমোচিকাং || ২০ ॥ 

শুদ্ধং স্থমধুরং ক্ষিপ্ধংউদবার্ধং বিবঞ্জিতং। 

ভুজ্যতে সুরসং ল্রীক্কয। মিতাহারমিমং বিছ্ঃ ॥ ২১ ॥ 


১৮৬ 


যোগাঘুত । 


অন্নেন পুরয্বেদর্ধং তোয়েন তু তৃতীরকৎ ॥ 

উদরশ্ত তুরিয়াংশং সংরক্ষেদ্বাযুচারণে 1) ২২ 0) 
নবনীতং দ্বৃতং ক্ষীরং গুড়ং শক্রা্ি চেক্ষবং | 
পক্ষরস্তাং লাব্রিকেলং দাড়িহ্বমশিবাসবং | 

ড্রাক্ষাস্ত নবনীং ধাত্রীং রসমন্ত্রং বিবর্জিতং ॥ ২৬ ।। 
এলাজাতি লব্গঞ্চ পৌকুষং জন্ব, জানদুণং | 
হুরীতকীং খক্ুরঞ্চ যোগী তক্ষণমাচরেৎ || ২৭ || 
লঘুপাকং প্রিয়ং জিপ্ধং যথা ধাতুপ্রপোষণং | 
মনোহভিলফিতং যোগ্যং যোগথা ভোজনমাচনেত। ২৮। 
আরস্ভং প্রথমে কুর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্যং বিত্যতোন্ধনং। 
মধ্যান্ছে চৈব জায়ান্ে ভোজনদ্বয়মাচরেচ ॥ ৩৯ ॥ 


শিবদংহিতায়াং তৃতীয়পট্লে | 


দ্বতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্বং তাম্বুলং চূর্ণবর্জিতং । 
কপূরং নিস্বষং মিষ্ং ,১.--০৮৮০ 1) ৪৭0 


ঘাসনা-বিমুক্ত হ'য়ে করি অবস্থান । 
ভোগ-তৃঘা মনে কভু নাহি দিবে স্থান ।। 
অত্যাহার অল্লীহার নহে শান্ত্র-যুত। 
অতিনিত্রা জাগ্ররণ নহে বিধিমত ॥ 
£ভাগ সুখে যদি চিত হয় লালায়িত। 
যোগিগণ-যোগে তাছে ছ্কাহি হয় ভিত ॥ 


যোগাহারাদি-প্রকরণ ? ২৮৩ 


গুচি খাদ শুদ্ধ ভাবে করিবে গ্রহণ 1 
পাত্বিক আহার সদা করিবে ভক্ষণ ॥। 
যোগাথি-স্থবিধা হেতু শান্ত্র-বিধিমত । 
সাত্বিক আহার কিছু 'করিব বর্ণিত & 
পালন কর্তব্য তাহা যোগীর সর্ববথ। 1 
শাস্্-সভিমত এই কহি সার কথা %& 
গায়ুঃ-সত্ব-বলারোগ্যস্থখত্রীতিকর । 
স্থির হদ্য মন্ধেরম ম্দিপ্ধ মনোহর ॥& 
শালি অন্ন ববপিণ্ড গোধুম-কণিক1 ৭ 
তুষহীন শুভ্র মুগ মাব ও চণকা1 
দধাশক মান আদি পনস পটোল। 
দ্রা়িকা কর্কটা রস্তা ভূঙ্মুর কঙ্ধোল ॥ 
বালরন্তা রস্তাদণ্ড বার্তাকু ও মূলা । 
বালশাক কাল শাক খদ্ধি কাচকলণ 1 


কপ 


শালি অন্নস্মশালি ধাঁন্যের্র চাউল হইতে প্রস্তুত ঘে অন্ন অথব। লধুপ।ক 
অন্ন । যবপিগড-ববের ছাতু 1* ভুষহীন যাহাতে তুঘ নাই 4 মুদগ্া-মুগ। 
মাষস্মআষ কলার চণকাস্ছেো।লার দাইল। স্ুখাশক "তরমুজ : প্নসস্৮ 
কাটাল। জ্রাড়িকা-্কুটী। কর্কটী -কাকুড়। ডূশ্খুষস্ডুযুর । ককোল-” 
কাকড়োল । বালরস্ক1- ছোটু ঠটে কলা । রভাদওসধোড়। ার্ভাকু ” 
বেগুন । বাশার » ছোট ছে শক । ্দ্ধি- তা ঝ| সিদ্ধি গি 


১৮৪ ধোগামৃত। 


বান্তৃক পটোলপত্র হিঞ্চ ঘ্বৃত ক্ষীর 
মিষ্টান্ন কর্পূর মি আহাব্য যোগীর ॥॥ 
তান্বল গ্রহণ বিধি চুর্ণ-বিবর্জজিত। 
স্সিগ্ধ শুদ্ধ সুমধুর খাদ্য স্থবিহিত ॥ 
ইক্ষুজাত গুড় শক্র ক্ষীর নবনীত। 
পরুরস্তা নারিকেল দাড়িম্ব ও ঘৃত ॥ 
নবনী অজ্-বর্ধিজিত ধাত্রী ভ্রাক্ষা আদি। 
এল] জাতি হরীতকী জান্বুল ইত্যাদি ॥ 
থত্ভুর পৌরুষ জন্ব, যাহা লঘুপাঁক। 
শ্রীতিকর স্সিগ্ধ তথ! ধাতু-প্রপোষক ॥ 
স্থরস-সংযুক্ত ভোজ্য প্রীতি সহকারে । 
পরিমিত বূপে যোগী পুরিবে ভদরে 1 
উদরাদ্ধ পুর্ণ করি অন্লা্দি ভোজনে । 
তৃতীয় অংশকে পরে পুরি” জল পানে ॥ 


বাস্ত,ক "্*বেতুয়! শাক । হিস হেলঞ শাক । 

ইক্ষুজাত গুড় -আখের গুড় । শত্র-শূর্কর1। নবনীস্নবনী বা নেওয। 
ফল।, 

অন্ন-বঞ্ছিতস্ষে ফলে অঙ্প নাই । ধারী” আমলকী । ভ্রাক্ষা--আঙু- 
রাদি। « এল. এলাইচ.। জাতি-্জীয়ফষল। জাম্ুলস্ছোট জাম। 


পৌর. যাহাতে পুষ্টিসাখন হয়। অন্ব.বজাম & 


ধোগাহাবাদি-প্রকরণ । ২৮৫ 


বায়ুচারণার্থ রাখি শেষ চতুর্থাংশ । 
মিতাহার পালয়িবে যোগী সর্বব অংশে ॥ 
যোগসিদ্ধ নাহি হয় বিনা মিতাহার । 
গ্রহণ করিবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট আহার ॥ 
দেহী দেহ-স্থিত দেহ আহারে গঠিত ॥ 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন-আহার্ষ্যে আস্হিত ॥। 
কোনটাতে সত্বগুণ রজঃ কোনটাতে । 
অথবা তামস গুণ আছে অন্যটীতে 1 
মিশ্রগুণ কোনটীতে হয় সংলক্ষিত । 
মিশ্রণুণ সেই খাদ্যে নিশ্চয় আস্থিত ॥ 
তিলে যথা তৈল থাকে কুন্তমে স্থৃবাস | 
সকল, গণ. হয খাদ্যই আবাল, |. 
ভক্ষ্যমাঝে গুণ সদা থাকয়ে আবিষ্ট ॥ 
ভক্ষ্যসনে গুণ দেহে হয় সম্প্রবিষ্ট ॥ 
ভতক্ষ্যসার রস সনে গুণ দেহে রয়। 
ভক্ষ্যের অসার ভাগ পরিত্যক্ত হয় |! 
পরে ভক্ষ্য-রসে হয় দহ সংগঠিত । 
ওক্ষ্যরস সনে গুণ দেহে হয় স্থিত ॥ 
এইরূপে যেই দেহে,যেই গুণ রয় । 
সেইকূপ ভাব ভাক্কে প্রকাশিত হয় ॥ 


৯৮ 


'ঘোগাঙ্গৃত | 


পুনঃ ঘেই দেহ হয় ঘেই ভাবাপক্স ॥ 
দেহস্থিত দেহী হয় সেই ভাঁবাপন্ন ॥ 
দেহস্ফিত দেহী হয় ষে ভাব-সংযুত । 
সেরূপ বিষয়ে দেহী হয় অনুরত ॥ 
গেহশ্িত দেহী রহে যেই ভাবাম্থিত । 
দেহিচিত সেইভাবে হয় লংগঠিত ॥ 
চিত্তভাব-অন্ুরূপ বৈষয়ে সতত ॥ 
অন্ুক্ষণ অন্ুরক্ত হয় দেহিচিত ॥ 
যেরূপ বিষয়ে চিত হয় অন্ুরত | 
দেহী দ্বারা! সেইবপ কাধ্য হয় কৃত ॥ 
কার্য দুই বিধি জানি পশু ও অসৎ । 
ধমশভীব নীণহ গণ কণহজছু শাশ্ভ 1 
যার চিত স্দ্বিষয়ে সদা থাকে রত। 
তার দ্বারা সশুকাধ্য হয় অনুতিত ॥ 
আসত বিষয়ে যার চিত ব্যবস্ফিত ॥ 
সহ কার্ষ্যই হুয় তার দ্বার! কৃত ॥ 
লুকার্ধ্য অনুষ্ঠান যোগিজনোচিত | 
সন্দ কাধ্যে সদ1 যোগী হইবে বিরত ॥ 
দশুকার্ধ্য করা যার ইচ্ছা অনুক্ষগ । 
সত্বিষন্তে সত্ব রত রাশিবেক সন || 


যোগাহারাদি-প্রক রণ | ১৮৭ 


ঘার চিত নাহি হয় সদ্ভাবযুক্ত । 
লদ্বিষয়ে তার মন নাহয় নিযুক্ত ॥' 
সদ্বিষয়ে চিত রত রাখিতে সতত । 
কর্তব্য চিত্তকে করা সদ্ভাবধযুত ॥ 
অসভ্ভাবাপনন সদা হয় যেই জন । 
অপম্ভাবাপম্প সদা থাঁকে তার মন ॥ 
অতএব সশ্ভাবে রাখিতে স্ব-চিত | 
অন্ুক্ষণ হ'বে দেহী দ্দৃভাবধুত ॥ 
কিন্তু দেহিদেহ হয় যেই ভাবাপন্্ ॥ 
দেহুস্িত দেহী হয় সেই ভাবাপন্ন ॥ 
দেহ দেহী উভয়ের সম্বন্ধ খনিষ্ঠ। 
একের ভাবেতে হয় অপরে আবিষ্ট ॥ 
কোন গৃহে বদি রহে সতত দুর্গন্ধ । 
গৃহস্থিত জনগণে হয় সেই গন্ধ ॥। 
কোন গুহে হয় বদি স্ববাস বাহিত ॥ 
গৃহস্থিত জন সদ! রহে আনন্দিত ॥ 
গৃহ ও গৃহস্থ জনে সম্বন্ধ যেল্াপ । 
দেহ ও দেহস্থ জীবে সেই অনুরূপ ॥ 
ঘেই দেহে প্রবাহিত ছুর্গন্ধ সর্ববদ। | 
দেহস্থিত দেহী লেই গম্ধ-যুক্ত সদা || 


১৯৮৮ 


যোঁগাশৃত । 


যে দেহে স্থবাস সদা হয় প্রবাহিত | 
সেই দেহে দেহী রহে স্থবাস-সংযুত ॥ 
দেহে যদ্দি সদভাব হয় প্রবাহিত | 
দেহী তবে হয় সদা সদ্ভাবযুত « 
যেই দেহে যেই গুণ অবস্থিত রয় । 
সেই দেহে সেই ভাব জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সদৃভাব যার দেহে সদ্গুণ তার । 
অসন্ডাব তাহে স্থিত অসদগ,ণ যার ॥ 
সন্ভতাবে সদগ,ণ হয় কাঁরণ-স্বরূপ। 
সদগুণে সম্ভব স্থিত নহে অন্যরূপ। 
যার হৃদে সদ্গুণ হয় অবস্থিত। 
সেই জন সদা হয় সদতাবধুত ॥ 
সদৃগুণে সদৃভাব অবস্থিত রয়। 
সত্রসে সদগ,ণ স্থিত কহিনু নিশ্চয় ॥| 
শাম্ত রস বার হদে নহে অবস্থিত ॥ 
কখন সে নাহি হয় শান্তগুণযুত ॥ 
সহ রস যার জে হয় অবস্থিত । 

সেই জন হয় দৃঢ় সদ্গুপযুত ॥ 
স্বৃতএব সৎ গুণ সঙ রসে স্থিত! 
সৎ রস পুনঃ সৎ খাদ্যে বস্থিত 7 


যোগাহাবাদি-প্রকরণ। ১৮৯ 


যেই খাদ্য সৎ তাহ! সাত্বিক কথিত । 
সান্বিক আহার যোগিজনে শ্বিহিত ॥ 
অতএব যোগী সদ! যত্ব সহকারে । 
গ্রহণ করিবে শুদ্ধ সাত্বিক আহারে | 
যে আহারে সত্বগুণ করে অবস্থান । 
সেই খাদ্য-সংজ্ঞ! কিছু করেছি প্রদান ( 
সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ জানি। 
সন্ত সণ রজঃ তমঃ মন্দ বলি মান ॥. 
খাদ্য-ভেদ এই মাত্র কহিলাম পাঁর। 
(যোগিযোগ্য কভু নহে অসৎ আহার ॥ 
নিসিদ্ধ আহারে হয় প্রধান যেগুলি । 
শাস্রবাক্য অক্সুসারে লিখেৰ সকাল ॥ 


শ্রীমস্তবদগীতায়াং সপুদশাধ্যায়ে-_ 
কট,ম্নলবণাত্যুঞ্চতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ | 

আহার রাজসস্তেষ্টা হুঃখশোকাময়এ্রদাঃ ॥ ৯ ॥ 
যাতষামং গতরসং পুতি পযুরষিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজন" তামনা প্রয়ম্‌ ॥ ১০ ।। 
ঘেরগ-সংহিতাতাং পঞ্চমোপদেশে-- 

কটুম্রং লবণং তিশ্ঞং ভূষ্ট্চ দধি তক্রকমূ। 
শাকোৎকটং তথা চুদ্যং তালঞচ পনসন্তধ। ॥ ২৩৪ 


2৯৬ যোগাধৃত । 
কুলখং মনুরং পাডুং কুম্মাওং শাকদণ্ডবং। 
তুশ্বীকোলকপিথঞ্চ কণ্ঠবিন্বং পলাশকং |? ২৪ ॥ 
কদস্বং জন্বীরং বিশ্বং লকুচং লশুনং বিষং। 
কামরঙ্গং পিয়ালঞ্ হিসুশানলীকেমুকং । 
যোগারস্তে বর্জযবেত্ত, পথন্ত্রী-বহিসেবনং |1 ২৫ ॥ 


কটু অস্ত্র তিজ্ত অতিলবণ-সংযুত । 

ভূষ্ক দ্রব্য দধি তত্র যে শাক ঘ্বণিত ॥ 
মদ্য তাল পাণ্ডু পক্ষ পনস কুম্মাণ্ড। 
কুলথ মসুর তন্বী কুল শাক-দণ্ড ॥ 
কপি পলাশ কণ্টবিল্ব আর বিহ্ব। 
লকুচ লম্বুন বিষ জন্বীর কদনম্ব*॥ 

পিয়াল শাল্মলী হিঙ্গু কামরাঙ্গ আদি । 
অনাহাধ্য সদা ত্যাজ্য কেমুক ইত্যাদি ॥ 
কঠিন দুষিত আর পুতিগন্ধযুত। 

শীতল অথবা উগ্র কিন্বা পু'বিত ॥ 








সপ 


ভৃইস্ভাজা। তক্রন্মঘোল। পাঙুস্ফুটাবিশেব(। কুলখখস কলাকগ। 
তন্বী" লাউ । কপিখ-্কদবেল॥ ফপ্টবিহ্বকাটাবেল। বিদ্বল্ু তেলা- 
কুগা।: লনুচ-মাদার বা ডেহয়া। লশ্ডন নুরগুন | বিষ--ম্বণাল। জন্বীর - 
লেবু। ধৃপরাণ -রাজাদর্*। কেমুক-্ কেট ফল। পর্য_বিতস» বাণী । 





ধোগাহারাদি-প্রকরণ। ১৯, 


কিম্বা যেই খাদ্যে নাহি হয় অভিলাধ । 
অখাদ্য যোগীর তাহা কহিশ্ নির্যাস ॥ 
কিম্বা যেই খাদ্য নাহি পরিপাক হয়। 
সেই খাদ্য ত্যাগ সদা বিধেয় নিশ্চয় ॥। 
যেই যোগী রহে যবে প্রাণায়ামরত । 
একাহার অনাহার তাহে অবিহিত ॥ 
খ্বত ক্ষীর পুর্বে কিছু করিয়া আহার । 
যোগীর কর্তব্য কর! গ্রাণায়ামাচার | 
মধ্যান্হে সায়াহ্ছে প্রতিদিন দুইবার । 
প্রাণায়াম-রত যোগী করিবে আহার । 
সাধারণ বিধি এই কহিনু বিশেষ । 
তত্বপ্রকরণে বিধি কব সবিশেষ |! 
তশ্তপ্রকরণে সর্বব তত্বের গ্রকাশ। 
সকল তত্বের সেথ। হইবে বিকাশ ॥ 
মুই মুঢ় কুগুলিনী-চরণ বন্দিয়া। 

বিদ্ব বিনাশন পদে প্রণত হইয়া ॥ 
বাঞ্থাপূর্ণহরি-পদে করি নমস্কার । 
লিখিন্ু যোগাথি-খাদ্য সান্বিক অংহার ॥ 
অখাদ্য আহাধ্যে যাহ প্রধান প্রধান। 
শাস্্রমত তাহা মু্টু করিমু প্রদান ॥ 


১৯২ যোগামৃত । 


সাধ্যমত লিখি মুই প্রভূর কৃপায় । 
তেই সদ! নমি ভার রাঙ্গা দুটা পায় ॥ 
*য়োগান্বৃত” প্রকীশনে মুই হীনমতি । 
যোগেশ্বর-পদে করি অগণ্য প্রণতি ॥ 
অন্যান্য বর্জিত বিধি কহি সাধ্যমত । 
যোগসিদ্ধ হেতৃ যাহা শাস্ত্রে নিবেশিত ॥ 
নারী-সহবাস কিন্বা পথ-পর্ধযটন | 
অথবা যোগার্খা জনে পাবক-সেবন | 
লবণাক্ত তীক্ষ কটু দ্রব্য প্রাতঃক্নান। 
তৈল আদি রুক্ষদ্রব্য শাস্ত্রে অবিধান ॥ 
বিদাহী ও চৌধ্য হিংস! দ্বেষ অহঙ্কার | 
অসত্য ক্রু,রত। কিম্বা উপবাস "আর ॥ 
প্রিয়াপ্রিয় ৰহবালাপ অতীব ভোজন। 
যোগিগণ যত্বসহ করিবে বর্ভন ॥ 
সামান্য বর্জনবিধি কহিন্ু বিশেষ। 
পরে মুই সাধ্যমত কব সবিশেষ ॥ 
কুলকুগুলিনী-পদ করিয়খ চিন্তন । 
সতত অন্তরে চিন্তি বিশ্বেশ-চরণ ॥ 


্ নিবেবিত্ুলিখিত। পাবকসেবনস্চঅগ্নির নিকট বসিয়া থাকা 
বিদ্াহী্কীল। 


ঘোগাহারাদি-প্রকরণ। ১৯৩ 


বিশ্বেশ্বর সদাশিব মলল-নিলয় । 
তাহার কৃপায় অমঙ্গল পায় লয় ॥ 
জগতের গুরু তেহ বিদ্ব-বিনাশন । 
বাগ করি সদা তাঁর রাতুল চরণ ॥ 
তাহার কৃপায় মম বিদ্ব নাহি হ'বে। 
হ'য়ে জোড়পাণি তেই ডাকি পুনঃ শিবে ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি । 
“যোগামৃত” প্রকাশফি মুই মুঢড়মতি ॥ 
ইতি ফোগামৃতে পঞ্চমাধ্যায়ে যোগাহারাদি-প্রকরণ 
নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সাাসিট্রাি 
সপ্তসাধন-প্র করণ । 


রাঁধাকৃষ্ণ মিল হয় ধাহার কৃপায়। 
নমস্কার করি তেঁহ কুগুলিনী-পাঁয় ॥ 
কুলকুগুলিনী জীবকুল-নিস্তারিণী। 
সন্তানের শিরে দিও চরণ দুখানি ॥ 
সদ্ানন্দ শিব শশ্তু শিরে দিও পদ 
তব পদ পেলে পরে পাব মোক্ষপদ ॥ 
রাধাকৃষ্ণ-রাস বদি না দেখি নয়নে । 
ধিক্‌--ধিক--ধিক তবে এ*ছার জীবনে ॥ 
হাদি-সিংহাঁসনে রাধাকৃঞ্চে বসাইয়া | 
দেখিব মিলিত রূপ নয়ন ভরিয়া! ॥ 
যোগ বিনা রাঁধা-কৃষ্ণ-যোগ নাহি হয় । 
যোগের সাধন তেই কর্তব্য নিশ্চয় ॥ 
কিন্তু যদি দেহ-ঘট ন। হয় বিশুদ্ধ । 
ফোগিগণ-যৌগ কভু নাছি হয় সিদ্ধ ॥ 
শরীর বিশুদ্ধ করা তেই শ্ুবিহিত। 
বিশুদ্ধীকরণ কার্য করিব বর্ণিত ॥ 


সগুসাধনন্প্রকরণ। ৯১৯৫ 


তেই পুনঃ রাঁধাকৃষ্ণ-চরণযুগল । 

অন্তরে চিস্তিয়া করি অন্তর সফল ॥ 
দৃঢ়তা লাঘব ধৈর্য্য স্থিরতা শোধন । 
প্রত্যক্ষ নির্লিপ্ত এই সাতটা সাধন ॥ 
সাঁতটী সাধনে হয় বিশুদ্ধ শরীর । 
নিশ্চয় সাধিবে পুর্ব যে যোগী সুধীর ॥ 


ঘেরও-দংহিতাক্সাং প্রথমো পদেশে--" 
শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থর্্যং ধৈর্যর্চ লাঘবং। 
প্রত্যক্ষঞ্জ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্ত সপ্তনাধনং ॥ ৯ ॥ 
ষট্কর্্ণা শোধনঞ্চ আসলেন তবেদ্ঢ়ম্‌। 
মুদ্রয। স্থিরতা৷ চৈব প্রত্যাহারে ধীরত ॥ ১* ॥ 
প্রাণাক্মামাল্লাঘব্চ ধ্যানাৎ গ্রত্যক্ষমাতনি। 
দমাধিনা নির্পিগুঞ্ মুক্তিরেব ন সংশয় £ ॥ ১১ ॥ 


শরীর-দৃঢ়তা জন্য আসন-সাধন। 
প্রাণায়াম হয় দেহ-লাঘবধ-কারণ ॥ 
প্রত্যাহারে ধীর ভ্বব স্হিরতা মুদ্রায় । 
ঘট্কম্মে হয় দেহ-শোধন নিশ্চয় ! 
সমাধিতে নির্লিপ্তত। প্রত্যক্ষ ধ্যানেতে। 
সপ্তবিধ ফল এই/সপ্ত সাধনেতে ॥ 


১৯৬ 


ফোগামৃত । 


প্রাণায়াম প্রত্যাহার সমাধি আসন । 
তথ ধ্যান এই পাঁচ যোগাক্ষ গণন ॥ 
যেরূপে করিতে হয় ইহার লাধন। 
তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা করেছি বর্ণন 
মুদ্রাও শোধন হয় যেরূপে সাধিত। 
ইতি পুর্বে তাহা নাহি হয়েছে বিবৃত ॥ 
যোগান্ুসজিক ইহা কহিন্ু নিশ্চিত॥ 
এই পরিচ্ছেদে কিছু করিব বণিত ॥ 
তত্ব-প্রকরণে পুনঃ বিশেষ করিয়া । 
তত্ব-কথ। প্রদানিব বিস্তারে বর্ণিয়া ॥ 


ঘথেরগু-মংহিতায়াং প্রথযোপদেশে-_- 


ধোৌতির্বস্তিস্তথা নেতিরে্পোলিকী টিক তথ!। 


কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্কম্মীণি সযাচরেত ॥ ১২ & 


ধৌঁতি বস্তি নেতি তথ! লৌলিকী ত্রাটক। 
তাহাতে কপালভাঁতি শোধনযস্ঠক ॥ 

এই ছয় কাধ্য হয় শোধনে বিধান । 
বর্ণিব বিস্তারে যাহে হবে প্রশিধান ॥ 


অন্তর্ধো তির্দন্তধৌতিহ্তবৌতিরমূ'লশোধলং । 
ধীতিং চতুর্ধিধাং ক্ৃত্বা ঘটং [কুর্বান্থ নির্্বলং ৪ ১৩ ॥ 


লা 


সপ্ডসাধন-প্রকরণ। ১৪৯৭ 


অন্তর্ধৌতি দস্তধোতি হৃদ্ধৌতি-সাধন। 
মূলের শোধন চারি ধোতি-প্রকরণ ॥ 


বাতসারং বারিমারং বহ্কিসারং বহিষ্কৃতং। 
খাঁন্ত নির্মমলার্থার অন্তর্ধৌতিশ্চতুবিধা ॥ ১৪ ॥ 


বাতসার বারিসার বহিসার আর। 
বহিষ্কৃত চারি অন্তর্ধে তির প্রকার ॥ 


কাকচঞ্চুবদান্তেন পিবেদাধুং শনৈঃ শনৈঃ । 
চালয়েছদরং পশ্চান্ত্না। রেচয়েচ্ছনৈঃ ॥ ১৫ ॥ 


কাকচঞ্চাঁকার করি আপন বদন। 
শনৈঃ শনৈঃ বহির্বাধু করিষে গ্রহণ ॥ 
পরে মুখ দ্বারা বায়ু করিবে রেচন। 
বাতসার ধৌভি এই করিগু বর্ণন ॥ 


আকণং পুরয়েছ্বারি বক্তেধ চ পিবেচ্ছনৈঠ | 
চালয়েছদরেণৈব চোদরাজ্রেচয়েদধঃ 1 ১৭ ॥ 


শাক পুরিয়া জল বদন-সংযোগে । 
রেচন করিবে পরে অধোমার্গযোগে ॥ 
দ্বিতীয় প্রকার এই €ধাঁতির বিধান। 
যোগশান্ত্রে হয় বাঞ্ট্রিসার অভিধান ॥ 


১১৮ 


যোগামৃত্ত ৷ 


নাভিগ্রস্থিং মেকুপুষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ। 
অগ্রিসারমেষ। ধৌতিরোথিনাং যোগসিদ্ধিদ ॥ ২৭ ॥ 


নাভি গ্রন্থি মেরুপুষ্ঠে ধক শত বার । 

সংযোগ করিবে এই ধোঁতি অশ্নিসার ॥ 
অগ্নিসারে ধোৌতিকার্ষ্য কুত্তক করিয়া । 
প্রক্রিয়৷ সাধন করা যোগীর বিধেয়া & 


কাকীমুদ্রাং শোধয়িত্বা পুরয়েছুদরং মরুৎ। 
ধারয়েদদ্বধামন্ত চালয়েদধোবস্্ না ॥ ২২॥ 


কাকচঞ্চাকার করি নিজ ওষ্ঠাধর। 
বাস্ধু পাঁন করি ক্রমে পুরিবে,উদ্র ॥ 
অগ্চযাম কাল বায়ু কুম্তক করিয়]। 
রেচক করিবে পরে অধোবত্্ণ দিয়া ॥ 
এই মত্ত ধৌতি বিধি যাহাতে বিধান ॥ 
খাস্দ্রে তার হয় বহিষ্কৃত অভিধান ॥ 
অন্তর্ধোতি এই মাত্র কহিলাম সার। 
মত্তধৌতি এবে কিনতু করিব বিস্তার ॥ 


জি জিহ্বামূলং রন্ধ,ঞ্চ জর্ণযুগ্ময়োঃ। 
পালর্কং পঞ্চেতে দস্তধোঁতির্বিধীয়তে ॥ ২৬ ॥ 


সপ্তসাধপ-প্রকরণ। ১৯৭৯ 
দস্তমূল জিহবাসূল কর্ণরন্ধ স্থান । 
কপালাদি সর্বর স্থান ধৌতির বিধান ॥ 
থাদিরেণ রসেনাথ মৃত্তিকয়্া চ শুদ্ধয়]। 
মার্জয়েন্দস্তমূলঞ্চ যাবৎ কিহ্বিবনাহবেৎ ॥ ২৭ & 
থদির মৃত্তিকা আদি করিয়া গ্রহণ। 
দন্তমূল যত্ু-সহ করিবে মার্জন ॥ 
তর্জনীমধ্যমানাম। অস্থুলিত্রর়যোগতঃ | 
বেশয়েদগলমধ্ো তু মাঙ্জস্জেলেঘিকামূলং || 
সনৈঃ শনৈর্সার্জয়িত্বা কফদোষং নিবারয়েৎ ॥ ৩০ ॥ 
তজ্জনী মধ্যম! তথা! অনাম। প্রদানে । 
নিশ্মল করিবে সদা জিহবাশুলম্থানে ॥ 
ন্র্জন্তনশমি ক1-যোগান্মর্জিয়েৎ কর্ণবন্ধ,য়োঃ। 
নিত্যমভযাযোগেন নাদীস্তরং প্রকাশয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ 
তর্জনী বা অনামিক1 করিয়ণ প্রদান । 
মার্জন করিবে যত্তে কর্ণরন্স্ছান ॥ 
ৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষেণ মাঞ্জয়েদূভালরন্ধ,কং 
এবমভ্যাসযোথেন কর়পোষং নিবারয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ 
স্ব-দক্ষিণহস্তাঙ্গুক্ঠ করিয়া যোজন । 
ভালরন্ধ,স্থান যত্ত্রে করিবে ম্যর্জন ॥ 


ধোগাযৃত। 

দন্ত-যৌতি এইমীজ্ে করিনু ধর্ণন | 
তত্বখণ্ডে সর্বব তত্ব হবে বিস্তারণ।। 
হাদ্ধোতিং ত্রিবিধাং কুর্ধ্যাদ্দগুবমনবাসসা 1 ৩৬ ॥ 


যোগশান্্রমতে হয় হৃদ্ধৌতি ত্রিবিধ। 

দণ্ড ও বমন বাস এই তিন বিধ।। 
রম্ভাদণ্ডং হরিদ্রাণং বেত্রদণ্ডং তখৈব চ। 
হান্মধ্যে চালযিত্ব। তু পুর্ন; প্রত্যাহরেচ্ছনৈঃ 1 ৩৭ ॥ 

লইয়া হরিদ্রাগ্ড কিম্বা রম্তাদুড। 

অথবা লইয়। হ্সরল বেত্রদণ্ড ।। 

পরেতে যোগাথী হৃদয়ের অভ্যন্তরে । 

প্রবেশিত করাইয়। দিবে খীরে ধীরে & 

পরে ধীরে ধীরে দণ্ড বাহির করিবে । 

এইরূপে দণ্ড-ধোতি স্ুসিদ্ধ হইবে ॥ 
ভোজনান্তে পিবেদ্ধারি চাকপুরিতং সুধীঃ। 
ভদ্ধদৃ্টিং ক্ষণং কৃত্ব। তজ্জলং বময়েৎ পুনঃ ॥ 
নিতামভ্যাসষোগেন কফপিত্ং নিবারয়েৎ ॥ ৩৯ | 

ভোজনান্তে জল পানে সাক পুরিয়া 8 

কিছুক্ষণ থাঁকি উদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া! ॥ 

বমন করিয়া জল করিধে নির্গত। 
নঃক্ষেপে ববনধৌতি করিনু বন্দিত ঈ 


সর্তনাধন-প্রকরণ। ২১ 


চতুরস্ুলবিস্তাঁরং সুত্বন্ত্ঃ শনৈগ্রসেৎ ॥ 
পুনঃ প্রত্যাহরেদেতৎ প্রোচ্যতে ধৌতিকর্ম্মকং 7৪০ ॥1 


সুন্মন বন্ধ যাঁহ। চাঁরি অঙ্গুলি বিস্তৃত | 
গ্রাস করি পরে তাহ1 করিবে নির্গত ॥ 
বাসধোৌতি ব্যাখ্যা তার কহিলাম সার । 
হৃ-ধোৌতি তত্বখণ্ডে করিব বিস্তার ॥। 


পীতসুলন্ত দ্ডেন মধ্যমাঞ্চুলিনাপি বা। 
যতন ক্ষালয়েদ্‌গুহাং বাৰিণা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪20 


ইরিফ্রার মূল যোগী করিয়। গ্রাহণ। 
মধাম অঙ্গুলি কিম্বা করি সংযোজন | 
গুহাদেশ-অভ্যন্তব করিবে ক্ষালন। 
গুসিদ্ধ হইবে তবে মূলের শোধন ॥ 
তত্ব-প্রকরণে পুনঃ করিব বিস্তার । 
আপাতত এই শাত্র কহিলাম সার ॥ 
এবে রাধাকৃষ্জ-পর্দ করিয়! স্মরণ । 
বর্ণন করিব কিছু বন্তি-গ্রকরণ ॥ 


জলবন্তিঃ কষবন্তি বন্তিঃ স্তাদ্ধিবিধা স্বতা। 
জলবস্তিং জলে কুর্ষসচ্দুফবন্তিং সূ ক্ষিতোঁন। পা 


যোগামৃত | 


 মাভিমগ্রজলে পাযুং স্স্তবানুৎকটাননং। 
আকুঞ্চনং প্রপারঞ্চ জলবস্তিং সমাচরেত ॥ ৪৬ & 


জলবস্তি শু্বস্তি বস্তি ডুইবিধ | 
জলরস্তি জলে কৃত্য স্থলে শুকবিধ ॥ 
নাভিমগ্র-জলে করি উত্কট আসন। 
*টহাদেশ কর আকুঞ্চন প্রসারণ ॥ 
জলবস্তি কাধ্য তবে হইবে সাধিভ ॥ 
ল্ললবস্তিতত্ত্ শ্বল্লে করিনু বর্ণিত ॥ 


( ঘেরগসংহিতার়াং দ্বিতীয়োপদেশে- 


অপ্ুষ্ঠাভ্যামবষ্টভ্য ধরাং গুল্ফে চ খে গতৌ। 
ভতজোপরি গুদং গ্বশ্ত বিজেয়মুতৎকটাসনং || ২৩॥ 


পদানুক্টযুগে ধরা। করিযু। স্পর্শন । 
নিরালম্বভাধে সর্বব অঙ্গের স্থাপন ॥। 
'ুল্ফদেশে গুহাদেশ করিবে বিন্যাস । 
উত্কট আসন এই কহিনু নির্যাস ॥) 
ধক্ষবস্তি স্থলোৌপরি হয় ষযংসাধিত । 
প্রক্রিয়। করিবে জলবস্তি ঘেইমত ॥ 
বস্তিতত্ব এই মাত্র কহিলাম সাঁর। 
ফুত্বতে করণে প্রুন্ঃ করিব বিস্তার ॥। 


সপ্তসাধন-শ্রকরণ। ২০৩ 


বতভ্তিমানং সঙ্গস্থতং নানানালে প্রবেশষ়েত। 
ুখানিগময়েৎ পশ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতিকর্্ম তৎ।। ৫৯1! 


সুন্মন সূত্র যাহা অদ্ধহস্ত পরিমিত । 
নাসানালে সাবধানে করি” প্রবেশিত ॥ 
মুখদ্বারা পুনরায় করিবে নির্গত । 
শাস্ত্রে ইহা হয় নেতিষোগ অভিহিত ॥ 
অমন্দবেগে তুনাঞ্চ আাময়েছভপাস্বয়োঃ | ৫২ ।। 
কুম্তক করিয়া পরে প্রবল বেগেতে। 
উদর চালন করি উভয় পার্খেতে ॥ 
লৌলিক্ষী শোধন কণ্দ্ন করিবে সাধন । 
তত্বপ্রকরণে পুনঃ হ'বে বিস্তারণ )) 


নিমেষোন্মেষ কং ত্যক্ত। হুক্্রলক্ষ্যং নিরীক্ষয়েৎ । 
যাঁবদশ্রণি পতস্তি ভ্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥॥ ৫৩ ॥ 


একদৃষ্টে কোন দ্দিকে চাহিয়া থাকিবে । 
যতক্ষণ চক্ষু হ'তে অশ্রু না ঝরিবে ॥ 
প্রতিদিন এইরূপ করিয়া সাধন । 

সাধন করিবে যোগী ত্রাটক শোর্ধন ॥ 
ব্রাটকশোধনে বহু গুহা তত্ব স্থিত। 
তত্ব-প্রকরণে ক্লাহা করির বর্ণিত। 


ধৌগামুত | 
পরপরিচ্ছেদে কিছু প্রদানি আভাস | 
সামান্য সামান্য তত্ব করিব প্রকাশ ॥ 


বাতক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ শীতক্রমেণ বিশেষতঃ । 
ভালভাতিং ত্রিধ! কুর্ধযাৎ কফদোষং নিবারয়েখ।॥ ৫৫ | 


শাপ্সেতে কপালভাতি ত্রিবিধ প্রকার । 
বাতক্রম ব্যুত্ক্রুম শীঙুক্রম আর ॥ 


ইডয়া পূরয়েছামুং রেচয়ে পিঙ্গল। পুনঃ | 
পিঙ্গলয়। পুরয়িত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচন্েৎ ॥ ৫৬|। 
পৃরকং রেচকং কৃত্বা! বেগেন ন তু চালয়েৎ। 
এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়ে্। ৫৭ ॥ 


ইড়া-শন্্রযোগে বায়ু করিয়া পুরণ। 
পিঙ্গলা-সংযোগে পরে করিবে রেচন ॥ 
পিঙ্গলা-সংযোগে পুনঃ করিয়া পুরণ । 
ইড়াযষোগে সেই বায়ু করিবে রেচন || 
এইরূপে যে নাসায় করিবে রেচন। 

: সেই নাধিকাঁয় পুনঃ করিবে প্রণ (1 
"রণে রেচনে যেন উচ্ছাস না হয়। 
এইবপ বাত ব্রন স্থসাধিত লয় ॥ 


লণডসাধন-গ্রকরণ । ৫ 


লাসাঁভ্যাং জলমাকুষ্য পুনর্বাক্তে,ণ রেচয়েছ। 
পায়ং পায়ং বুযুতক্রমেণ শ্লেক্ষদোষং নিবারয়েৎ || ৫৮ | 
নাসিকা-সংযোগে বারি করিয়া গ্রহণ । 
মুখদ্বার! মেই বারি করিবে রেচন ॥ 
পুনঃ মুখদ্বারা বারি করিয়। গ্রহণ । 
নাসিকা-সংযোগে তাহ করিবে রেচন |) 
বুযত্ক্রম এইরূপে করিবে সাধন ॥ 
ব্যুৎ্ক্রমে এইরূপ জানিহ লক্ষণ ॥ 
শীতকৃত্য পীত্ব। বক্জে,ণ নাঁসানালৈর্বির্িরে চয়ে। 
এবমভ্যাঁসযোগেন কামর্দেবসমো। ভবেৎ 1৫৯ || 
শীতকারসহ মুখে বারি পান করি । 
রেচন কৰ্ধিৰে নাসাযোগে সেই বারি ॥ 
শীশুকীর নীম এই কপালভাতির 1 
সাধিতে কঠিন শীতক্রম যোগার্থীর ॥ 
সাধনের ষট্কম্্ন এইমাত্র সার। 
সংক্ষেপে প্রক্রিয়াসহ করিম বিস্তার ॥ 
মুব্রা-বিবরণ কিছু কহি সংক্ষেপত । 
মুত্রাতত্ব শান্সে হয় বিস্তারে বর্ণিভ | 
কিন্ত যুই মুত্রাতত্ব বর্ণিব সংক্ষেপে । 
কল প্রক্রিয়াতত্ব বর্ণ কোনরূপে | 


যোগামৃত। 


মুই হেন যুঢ জনে সকলি অসার। 
কিন্ত যোগশান্ত্র-কথ। সার হ'তে সার ॥ 
তবে যে বর্ণি এ শাস্ত্র প্রভুর কৃপায় । 
নমস্কার করি তেঁহ রা! দুটী পায় ॥ 
ঘেরগুসংহিতায়াং তৃতীয্সোপদেশে-_ 
ধহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ানং জালন্ধরং । 
মূলবন্ধং মহাঁবন্ধং মহাধেধশ্চ খেচরী ॥ ১1 
বিপরীতকরণী ষোনির্বজোলী শক্তিচালনী । 
ভাড়াগী মাওবীমুদ্রা শাস্ত বী পঞ্চধারণ। ॥। ২ ॥ 
অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভূঙ্গিনী। 
পঞ্চবিংশতি মুদ্রাণি সিদ্ধিদানীহ যোগিনাং || ৩। 
মহামুদ্রা নভোমুদ্রা যোনি মূলবন্ধ । 
খেচরী বজ্জোলী উডটীয়ান মহাবন্ধ ॥ 
জালন্ধর বিপরীতকরণী ইত্যাদি । 
শকতিচালনী তথ] মহাবেধ আদি ॥ 
তাড়াগী ধারণা-পঞ্চ মাগুবী অশ্থিনী ॥ 
মাতঙী ভূজঙ্গী কাকী শাস্তবী পাশিনী ॥ 
পঞ্চবিংশ সংখ্যা এই মু্রার প্রধান। 
বর্ণিব লক্ষণ ষাহে হ'বে প্রপণিধান ॥ 


ধারণা-খর্থ পার্থিবী। আব্তসী, আগ্নেরী, বায়বী, আকাশি। 


সণ্ডসাধন-গ্রকরণ । হণ 


মহাযুদ্র! । 


পায়ুমূলং বামগুল্ফে সংগীড়্য দৃঢ়ষন্তঃ | 
যাম্যপাদং প্রসার্য্যাথ করৈধৃতপদ্দাস্কলঃ॥ ৬। 
কঠসংকোচনং ক্ৃত্বা ত্রবোম্মধ্যং নিরীক্ষয়েৎ। 
মহামুদ্রাভিধা মুদ্রা কথ্যতে চৈব স্ুরিভিঃ || ৭। 


পাযুমূল গুল্ফদেশে করি” সংগীড়িত। 
দক্ষিণ চরণ পল করি প্রসারিত ॥ 
করদ্বারা পদাঙ্গুলি করিয়া ধারণ । 
ভ্রমধ্য দেখিবে ক করি সংকোচন ।। 
যে মুদ্রায় হয় কৃত্য এ সব লক্ষণ ॥। 
মহামুদ্রা নাম তাঁর করি নিরূপণ । 


নভোমুদ্রা । 


ধত্র যত্র স্থিত! যোগী সর্বকার্যোঘু সর্বদ] । 
উদ্ধীজিহবঃ স্থিরে। ভূত্ব। ধাঁরয়েৎ পবনং সদা ॥ ৯1) 


যেখানে যে ভারে স্থিত হন যোগিজন। 
সর্ববকাধ্যে স্থিরভাবে থাকি অন্ুক্গ ॥ 
কুত্তকে পবন যদি করেন ধারণ । 

তবে তার হয় পরভোমুদ্রার দাধন ॥ 


ঘোগামুত 1 
উড্ডায়ানবন্ধ ॥ 
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরদ্ধান্ত কারয়েৎ। 
উড্ডীয়ানং কুরুতে যন্তদবিশ্রান্তং মহাথগঃ ॥ ১০ ॥ 
নাভির পশ্চিম দ্বার তথ উদ্ধস্থান । 
যোগিগণ স্বউদরে করি ব্যবস্থান ॥ 
উডভীয়ানবন্ধ মুদ্রা করিবে সাধন । 
উড্ডীয়ান-চিহ্র এই করিনু বর্ণন || 


জালম্কারবন্ধ। 


কহসংকোচনং কত্ধা চিবুকং হৃদয়ে ন্যমেত । 
জালন্ধরে কৃতে সৃদ্ধে যোড়শাধারবন্ধনং || ১২ ॥ 


নিজ কণ্টদেশ করি যত্বে সংকোচুন। 
হৃদয়ে চিবুক পরে করিবে স্থাপন । 
জালন্ধরবন্ধ মুদ্রা কহিলাম সার। 
জালম্বরে বন্ধ হয় যোড়শ-আধার ।। 


সূলবন্ধ । 


পাঞ্চিনা বামপাদস্ত যোনিমাকুঞ্চয়েততঃ | 
লাভিগ্রস্থিং মেকদণ্ডে সংগীভ্য বত্বতঃ সুধী: ১৪ ॥ 
অমঢং দক্ষিণগুল্‌ফে তু দৃঢ়বন্ধং সমাচরেৎ। 
জতািবনাশিনী মুক্তা! মূলবন্ধে। নিগদ্যতে || ১৫ ॥ 


সপ্ডসাধন-প্রকরণ। ডিও 


বামপদ গুহদেশে করিয়া স্থাপন । 
উপস্থ-উপরি রাখি দক্ষিণ চরণ ॥ 
মেরুদণ্ডে নাভিগ্রস্থি করিবে পীড়িত। 
মুলবন্ধে হয় এই লক্ষণ বিদিত ॥ 
মহাবন্ধু। 
বামপাদন্য গুল্ফে তু পায়ুমূলং নিরোধয়েৎ। 
ঘক্ষপাদেন তদগুল.ফং নংপীভা যত্রতঃ স্থধীহ ॥1 ১৮ ॥। 
শনৈঃ শানৈশ্চলয়েৎ পাঞ্চিং যোনিমাকুঞ্চয়েচ্ছনৈহ | 
জালন্ধরে ধারয়েৎ প্রাণন্মহাবন্ধো নিগ্দ্যতে ॥ ১৯ || 
বাঁমপদ-গুল্ফে পায়ু করি নিরোধন । 
তদুপরি রাখি*'যোগী দক্ষিণ চরণ ॥ 
জালন্ধরে প্রাণবায়ু করিয়। ধারণ । 
শনৈঃ শনৈঃ গুল্ফদেশ করিবে চালন ॥ 
গুহাদেশ পুনরায় করি আকুঞ্চন। 
মহাবন্ধ নামে মুদ্রা করিবে সাধন ॥ 
মহাবেধ। 
মহাবন্ধং সমাসাদ্য উড্পানকুস্তকং চরেৎ। 
মহাবেধঃ স্মাধ্যাতো। যোগিনাং দিদ্ধিদাঙক£॥ ২২॥। 
মহাবন্ধ মুদ্রা পুর্বে করি অনুষ্ঠান । 
কুস্তক করিয়৷ পল করি' উড্ডীয়ান ॥ 


৭১৪ 


যোগানৃত। 


মহাবেধ নামে মুদ্রা হয় সুসাধিত । 
মহাবেধে হয় এই লক্ষণ কথিত ॥ 
খেচরী। 

জিহ্বাধোনাড়ীং সংচ্ছিন্নাং রসনা চালয়েও সদ! । 
দোহয়েন্বনীতেন লৌভ্যন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥ 
এবং নিত্য সমভ্যাপাল্পস্বিক1 দ্বীর্ঘতাং ব্রজেৎ্॥ 
যাব্দ্গচ্ছেদ্ভ্রবোর্মধ্যে তথ! গচ্ছতি খেচরী ॥ ২৬৪. 
রূসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েখ। 
কপালকুহরে জিহ্ব। প্রবিষ্ট বিপরীতগা ) 
ভ্রবোর্মধ্যে গত। দৃষ্টিনুর্র। ভবতি থেচরী ॥ ২৭1 


জিহ্বার নিন্বস্থ নাড়ী করিয়া ছেদন। 
সর্ববদ] রসন। পরে করিবে চালন ॥ 
নবনীত দ্বারা জিহবা করিবে দোহন। 
লৌহ্যন্ত্র দ্বার! পুনঃ করিবে কর্ষণ ॥ 
স্থদীথ হইবে জিহ্বা এক্সপ করিলে । 
গমন করিতে পারে ভ্রর মধ্যস্থলে ॥। 
তালুতে রসনা! শনৈঃ করি” প্রবেশিত ! 
কপাল-কুহরে জিহবা করিয়। স্থাপিত ॥ 
জ-মধ্য যতনে পরে করিবে দর্শন । 
খেচরী মুদ্রার এই কহিম্থ লক্ষণ ॥ 


মণ্তনাধন-প্রকরণ। ২১৯ 


বিপরীতকরণী। 
ভূমৌ শিরশ্চ সংস্থাপ্য করযুগ্ম: সমাহিতঃ | 
উন্ধপাদঃ স্থিরে। তৃত্বা! বিপরীতকরী মতা ॥ ৩৫ ॥ 


ঘত্বযোগে করযুগ করি, সমাহিত । 

উদ্ধে পদ ভূমে শির করিয়া স্থাপিত ॥ 

কুস্তক করিয়া যোগী থাকি স্থির ভাবে। 

বিপরীতকরী মুদ্র! যত্বে আচরিবে ॥ 

বোনি-যুদ্রা। 

সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কণচক্ষুর্নাসামুখং | 
অঙ্ুষ্ঠতর্জনীমধ্যানামাদিভিশ্চ সাঁধয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ 
কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্য অপানে ষোজয়েত্ততঃ। 
ষট্চক্রাণি ক্রসাদ্ধ্যাত্ব! হ'হংসমনন। সুধীঃ ॥ ৩৮ ॥ 
চৈতন্তমানয্ষেদেবীং নিদ্রিত। যা ভূজঙ্গিনী। 
জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুখাপ্য করাম্ুজে ॥ ৩৯ ॥ 
শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরং শিবেন সঙ্গমং | 
নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং স্থাখং ॥ ৪* ॥ 
শিবশক্তিসমাযোগাদেকান্তং ভূবি ভাবয়েখ। 
আননদঞ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রদ্মেতি সম্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥ 


সিদ্ধাসন করি* যোগী হবে উপবিষ্ট 
জনুষ্ঠ উভয় কর্ধে হইবে প্রকিস্ট || 


যোগাশুত। 


তর্জজনী-সংযোগে চক্ষু হবে আচ্ছাদিত | 
মধ্যম! নাসিকাঁছাঁর করিবে পীড়িত ॥ 
কাকচঞু করি” বায়ু করি' আকর্ষণ। 
প্রাণে ও অপানে পরে করিবে যোজন ॥ 
কনিষ্ঠা ও অনামিকা করি” সংযোজন । 
তু সহকারে রুদ্ধ করিবে বদন ॥ 

“ছু*» ও “হংদ* মন্ত্রে করি প্রতিচক্র ধ্যান । 
কুগুলী দেবীর করি' চৈতস্যা বিধান ॥ 
জীবসহ কুগুলিনী করি সংযোজন । 

পরে করাম্ধুজে যত্বে করি আনয়ন ॥ 
নিজে যেন শক্তিমান ছেন অনুমানিৎ | 
সম্ভোগ করাবে শিবে কুলকুগুলিনী ॥ 
শিবশক্তিসমাষোগ করিয়। সাধন । 
হইবে আনন্দময় ব্রহ্ম যোগিগণ ॥ 
যোনি-মুদ্রা এইমাত্র কহিলাম সার। 
অতি সুকঠিন এই মুদ্রীর আচার ॥ 


বজ্োলী-মুত্রা । 


ধরংখবই্ভা করয়োস্তলাভ্যাং উর্ধে ক্ষিপেৎ পাঁদধুগং শিরঃ খে। 
প্তিরগাধয় চিরজীবনায় বজলুর নয় বস্তি ॥ ৪1 


সপ্তসাধন-প্রকরণ। ২১৩ 


ধরাতলে করতল করিয়া স্থাপন । 
উদ্ধদেশে পদ্দত্বয় করি উত্তোলন ॥ 
মন্তকাদি শৃন্তাদেশে করিবে স্বাপন। 
ইহাকে বজ্োলী-মুদ্রা করি নিরূপণ ॥ 


শক্তিচালনী। 


মাভিং সংবেষ্ট্য বস্্েণ ন চ নগো বহিঃস্থিতঃ | 
গোঁপনীয়গৃহে স্থিত্বা শক্তিচালনমভ্যসেৎ ॥ ৫২ ॥ 
বিতন্তিপ্রমিতং দীর্থং বিস্তারে চতুরঙ্কুলং । 

যৃছলং ধরলং শুম্ষং বেই্নাহ্থরলক্ষণং | 
এবমস্বরযুক্তপ্* কটিস্ত্রেণ যোজয়েখ ॥ ৫৩৪ 
ভস্মনা গাত্রসংলিপ্ং সিদ্ধাপনং সমাচবেৎ | 
নাপাভ্যাং প্রাণনাকধ্য পানে যোজয়েখ বলাৎ ॥ ৫৪ ॥ 
তাবদাকুঞ্চয়েদগুহাং শনৈরশ্বিনীবুদ্রয়া | 
যাবদ্‌গচ্ছে সুযুয়্ায়াং বাষুঃ প্রকাশয়েদ্ধঠাৎ ॥ ৫৫ 
তদ! বাসুপ্রবন্ধেন কুর্তিক! চ ভূজঙিনী | 
বন্ধশ্বাসম্ভতে! ভূত্ব। উর্দামার্গং প্রপদ্যতে ॥ €৬ ॥ 


মগ্ন-ভাঁবে গুপ্ত স্থাপনে করি” অবস্থান । 
বিস্তৃত চতুরাঙ্গুলি বিতক্তি-প্রমাঁণ ॥ 
সুলন শুভ্র মু বগ্ত্র করিয়া গ্রহণ। 
নাভিদেশে যত্রে ঠাহা করিয়া-বেষ্উটনঞ 


২১৪ 


যোগামৃত 1 


কটিসুত্র পরে তাহে করিয়া যোজন। 
সর্ববগাত্রোপরি করি' তণ্ম বিলেপন ॥ 
সিদ্ধাসন করি' বায়ু করি' আকর্ষণ। 
প্রাণবারু অপানেতে করিবে যোজন ॥ 
যাবৎ স্তুযুন্গানাড়ী না হয় পুরিত। 
অশ্বিনী-মুদ্রাতে গুহ্ম কর আকুঞ্চিত ॥ 
পরে স্থযুন্নাতে বায়ু হ'লে প্রকাশন। 
কুম্তক করিয়া বায়ু কর প্রবন্ধন ॥ 
এরূপে কুগুলী হয় উদ্ধেতে প্রস্থিত । 
শকতিচালনী-মুদ্রা করি বণিত। 
তাড়াশী-মুদ্রা ।' 
উদরং পশ্চিমোত্বানং কৃত্ব! চ তড়াগাকুতি | 
তাড়াগী সা পর! মুদ্র। জরামৃত্যুবিনাশিনী ॥ ৬১ ॥ 
সমাসীন হ'য়ে পশ্চিমোত্তান আসনে । 
উদর তড়াগাকৃতি করি” ধোগিজনে ॥ 
যতনে তাড়াগী মুদ্রা করিবে সাধন । 
তাঁড়াগী-লক্ষণ এই করি নিরূপণ ॥ 
নাতুকী-যুন্রা । 
টু ₹ সমুক্রিতং কত্ব। দ্িহ্বামুলং প্রচালয়েৎ। 
নৈগ্রদেদমৃতত্তম্মাওুকীমুদ্তিকাং বিঃ ॥ ৬২ ॥ 


সপ্তসাধন-প্রকরণ। ২৫৫ 


সমুদ্রত করি” নিজ বদন-বিবরে ) 
জিহবা প্রবেশিত করি” স্ব-তালুবিবরে ॥ 
সহআ্রার-বিনির্গত সুধা করি পান 
সাধিবে মাওুকী মুদ্রা যত যোগিগণ। 
শান্তবী-মুদ্র। । 
নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আঁস্মারামং নিরীক্ষয়েৎখ। 
সা ভবেচ্ছাস্তবী সুদ্র। সর্বতন্ত্রেতু গোপিত! 1 ৬৪ 11. 
নেত্রাপ্তন যোগিজন করি' আলোকন। 
যত্বে তথ! আত্মারাম করিবে চিন্তন ॥ 
পরমাত্মবকপ তাহে হয় শিরীক্ষণ। 
শাস্তবী-মুদ্রার এই জানিহ লক্ষণ & 


( পঞ্চ-ধারণা ) 


পঞ্চ-ধারপায় যুদ্রা পাঁচটা গণন। 
প্রেধমে পাধিৰী তার করি' নিরূপণ ॥ 
আগ্নেয়ী তৃতীয় গণি দ্বিতীয় আন্তসী। 
চতুর্থ বায়বী আর পঞ্চম আকাম ॥ 


পার্থিবী-ধারণ! । 


খত্বত্বং হরিতাঁলদেশরচিত্তং ভৌমং লকারাস্থিতং 
বেদান্রং কমলাসনেস দহিত্ং কৃত) হি গম 


২১৬ ধোগামৃত । 


প্রাণাঁংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটকাং চিততাব্বিতাং ধারে 
দেব! স্তসভকরী ক্ষিতিজয়ং কুর্ধযাদধোঁধারণ! ॥ ৭০ । 


হরিতালতুল্য বর্ণ লংবীজ-সফুত । 
পৃথীস্থানে পদ্মাসনে ব্রহ্মা অবস্থিত | 
এইরূপ ভাব হৃদে করিয়া ধারণা । 
কুস্তক করিলে হয় পার্থিবী-ধারণা ॥॥ 
পঞ্চঘটা কুস্তকেতে এ ভাব সুসিদ্ধ ॥ 
পার্থিবী-ধারণা মুত্র ইহাই প্রসিদ্ধ ॥ 


আন্তসী-ধারণ। । 


শবোন্ুপ্রতিমঞ্চ কুন্দধবলং তত্বং কিলালং শু 
তৎপীযুষবকা রবীজসহিতং যুক্তং সদা বিষুণন।। 
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতাং ধারয়ে- 
দেব! হুঃসহতাপহরণী স্তাদাস্তসী-ধারণা ॥ ৭২ ।। 


চন্দ্রাকৃতি কুন্দশুভ্র বংবীজ-সংযুত ৷ 
জলস্হানে হ্খে সদ বিষুর অবস্থিত ॥ 
এইরূপ ভাব হৃদে ধারণা করিয়া । 
পঞ্চঘটাপ্রাণবায়ু নিরোধ করিয়া ॥ 
যদি যোগী স্থিরভাবে করে অবস্থান £ 
আন্তুদীধারণ। সাধ হয় সমাধান 


সপ্তসাধন-প্রকরণ। ২১৭. 


জগ্নেয়ী-ধারণা । 

য্লাভিস্থিতমিন্ত্রগোপসদৃশং বীজং ত্রিকোণান্থিত' 
তত্বং তেজোময়ং প্রদীপ্তমরুণং রুদ্রেণ ধৎ লিদ্ধিদং | 
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তা্িতীং ধারক়ে- 
দেষ' কালগভীরভীতিহরণী বেশ্বানরীধারণা | ৭৫ |1 

নাভিস্থলে অশ্নিস্থান ত্রিকোণ লোহিত । 

তাহাতে প্রদীগু-তেজা রূদ্রদেব স্থিত ॥ 

সিদ্ধি-প্রদ সেই কত্র করিয়া ধারণা । 

পঞ্চঘটা কুস্তকেতে আগ্নেয়ী-ধারণ! ॥ 

ৰায়বী-ধারণা। 

ধত্তিপ্নাপ্তনপুঞ্জসন্নিভমিদং ধুত্াবভাগং পরং 
তত্বং সত্ব্ময়ং ফকারসহিতং যকেখরে। দেবতা । 
প্রাশীন্ডত্র বিনীর় পঞ্চঘটকাং চিন্তাহিতাং ধাঁরর়ে- 
দেষ! খেগমনং করোতি যমিনাং শ্যাদ্বায় বীধারণা ॥1 ৭৭11 

ধৃূঅবর্ণ বারুতত্ব সন্বগুণময় । 

ঈশ্বর দেবতা তথা বংবীজ আয় ॥ 

এইরূপ ভাব ঘোগ্ট করিয়া ধারণ! । 

কুম্তক করিলে হয় বায়বী-ধারণ! ॥ 

পঞ্চঘটী কুস্তকেতে এ ভাব স্ুসিদ্ধ । 

বারবী-ধারিণ! মুর্জী হয় স্প্রমিদ্ধ |॥ 


২৯৮ 


যোগামৃত | 
আকাশী-ধারণ! | 


যতসিস্কৌ বরশুদ্ধবারিসদূশং ব্যোঁমং পরং ভাদিতং 
তত্বং দেবসদাশিবেন সহিতং বীঁজং হকারান্বিতং | 
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘি কাং চিত্তান্িতাঁং ধারয়ে- 
দেবা মোক্ষকবাটভেদনককরী কুর্ধযামভোধা রণ) ॥| ৮* ( 


শুদ্ধবারি-সিঙ্ধুবর্ণ হংবীজ-সংযুত । 
এখালে দেবতা সদাশিব অবস্থিত ॥ 
এইরূপ তত্ব যত্তে করিয়া ধারণ] । 
পঞ্চঘটা কুস্তকেতে আকাশ্ী-ধারণা ॥ 
পঞ্চম ধারণা এই কহিলাম সার। 
তত্বপ্রকরণে পুনঃ করিব বিস্তার ॥ 


অশ্বিনী-যুদ্রা । 


'আকুঞ্য়েদগুদদারং প্রকাশয়েৎ পুনঃ পুনঃ । 
স1 ভবেদ্বশ্বিনী মুদ্র। শকিপ্রবোধকারিণী ॥ ৮২।। 


গুহাত্বার পুনঃ পুনঃ করি, আকুঞ্ধন ! 
পুনঃ গুনঃ করিবেক তাহ! প্রসারণ ॥ 
অশ্থিনী-মুজ্রার এই কহিমু লক্ষণ । 
হশিকী-সুদ্রাতে হয় শর্তি:প্রবোধন ॥ 


সপ্তসাধন-প্রকয়ণ। ২৯, 


পাশিনী-মুদ্র। । 
কণ্ঠপৃষ্টে ক্ষিপেৎ পাদৌ পাশবদ্ধৃঢ়বন্ধনং। 
সা এব পাশিনী মুদ্রা! শক্তিপ্রবোধকারিণী ॥ ৮8 ॥ 


কণ দিয়! পৃষ্ঠে পদ করিবে ক্ষেপণ। 
পাশিনী-মুদ্রার এই স্থদৃঢ় বন্ধন ॥ 
পাশিনীনমুদ্রার এই কহিনু লক্ষণ । 
স্ুসিদ্ধ হইলে হয় শক্তিপ্র বোধন ॥ 
কাকী-মু্রা ? 


কাকচঞ্চুবদাস্তেন পিবেছাঘুং শনৈঃ শনৈঃ। 
কাকামুদ্রা ভবেদেষা সর্ববোগবিনাশিনী ॥ ৮৬ | 


কাকচর্দাকার করি আপন বদন। 
শনৈঃ শনৈঃ বহির্ববাযু করিবে গ্রহণ ॥ 
এই মুদ্রা! হয় সর্ব-রোগ-বিনাশিনী | 
কাকী-সুদ্রা বলি এর অভিধান জানি ॥ 
মাতজিনী। 


কঠমগ্নে জলে স্থিত্বা নাসাভ্যাং জলমাহরেৎ। 
মুখানিরগনয়েৎ পশ্চাৎ পৃনর্বক্জে,ণ চাহরেঞ্চ।! ৮৮ || 


ক্টমগ্রজঙে যোগী হ'য়ে অবশ্থিত। 
নাসা-পীত জল,ক্ষরি' মুখ-বিনির্গত 1 : 


৮ ০ 


যোগামৃত। 


পুনঃ মুখদ্বার। বারি করিয়! গ্রহণ । 

নাসাযোগে পরন্ষণে করিবে রেচন ॥ 
অতি শ্রেষ্ঠ মুদ্রা এই নাম মাতঙ্জিনী । 
যোগিগণে হয় জরা-স্বত্যু-বিনাশিনী ॥ 


ভূজঙ্গিনী। 


বক্তূং কিঞ্চিৎ ন্ুপ্রসাধ্য চানিলং গলম্থা পিবেৎ। 
লা ভবেদ্ভুঙ্জগী মুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী ॥ ৯৩ ॥ 


বদন বিস্তৃত করি হী যোগিজন। 
গলনালী দ্বার বায়ু করিবে গ্রহণ ॥ 
হইবে উত্তম মুদ্রা নাম ভুজঙ্গিনী। 
ভুজঙ্গিনী মুত্র! জরাস্ৃত্যু-বিনাশিনী ॥ 
পঞ্চবিংশ মুদ্রা এই কহিন্ সংক্ষেপে । 
সংক্ষেপ প্রক্রিয়! মুই ধর্ণি কোনজপে ॥ 
মুদ্রা হৃসাধিত হয় যেই যোগিজনে । 
সথখাত্যন্ত হয় সেই যোগী স্থৈর্যযগুণে ॥ 
জর] মৃত্যু রোগ শোক হয় বিদুরিত। 
মুক্রীকল নানামত হয় বিবরিত ॥ 
মুদ্রাকথা কহিলাম এইমাত্র সার। 
সর্পিরিচ্ছেদে-কিছু করিব বিস্তার ॥ 


মগ্তসাধন-প্রকরণ। ১৯২০ 


পুনরায় সবিশেষ তত্ব-প্রকরণে ! 

বিস্তার করিব নমি” কুগুলী-চরণে ॥ 

কুগুলিনী-পদে এবে করি মমক্ষার | 

তেহ পদ্দ বিনা মুঢ়ে কোথ। গতি আর ॥ 

বিক্নবিনাশন-সদাশিব-শস্ু-পদে । 

অগণ্য প্রণতি কার সম্পদে বিপদে ॥ 

যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি | 

“যোগাম্ৃত” প্রকাশরি মুই মূঢ়মতি ॥ 

ইতি যোঁগামূতে পঞ্চমাধ্যায়ে সগ্ডসাধন-প্রকরণ 
নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 


পাস রানি ক প্রান 


উপদেশ-প্রকরণ। 


জীবকুল-নিক্তারিণী কুলকুগুলিনী । 

দে মা শিরে তোর রাঙা চরণ দুখানি ॥ 
চরণ-তরণী মা গে! অকুলে ভরসা) 
সম্পদে বিপদে মা গো তব পদ-আশ! ॥। 
তোমারি মহিম! মা গে করিতে প্রচার । 
তোমারি চরণে মুই নমি বার বার ॥ 
অলক্ত-রগ্রিত পদতল স্থশোভিত । 
অবোধ সন্তান সেই চরণ-বাঞ্ছিত ॥ 
ধাহারে শিরেতে ধরি' নমে ত্রিপুরারি। 
প্রার্থনা সতত মম চরণ তীহারি ॥ 
প্রণমি” তাহারে নমি জগদগুরু শিব । 
শিবের কূপাঁতে মম ন। হবে অশিব ॥ 
মঙ্গল-আলয় শিব করুণানিলয়। 
মঙ্গলর্শনলয় শিবে অমঙ্গল-লয় ॥ 
রাধাকৃষ্ণ-পদে পুনঃ করি নমস্কার । 
শি বিনা জ্রিজগতে সর্কূলি অসার ॥ 


উপদেশ-প্রকরণ । ২২৩ 


তেঁহ রাঙ্গা পদে আমি প্রণমি অশেষ । 
প্রণাম করিয়া কিছু কহি উপদেশ ॥। 
পূর্বব পরিচ্ছেদে যেই সাতটা সাধন। 
ক্ষেপপ্রক্রিয়া-সহ করেছি বর্ণন। 
তাহার বিশেষ কিছু করিব বর্ণিত। 
যোগার্থা স্বজনে জানা একাস্ত বিহিত ॥ 
তাহাতে সাধনন্পঞ্চ স-তত্বপ্রক্রিয়। | 
লিখেছি তৃতীয়াধ্যায়ে সংক্ষেপ করিয়া ॥ 
অপর সাধন-ঘয় মুদ্র। ও শোধন । 
পূর্ববপরিচ্ছেদে কিছু করেছি বর্ণন ॥ 
এবে পুনঃ সংক্ষেপত কহি সার কথ! । 
পালন কর্তব্য তাহা যোগীর সর্ববথ! ॥ 
শোধন প্রক্রিয়া! পুর্ব্বে করেছি বর্ণিত । 
শোধনের ষট্কণ্ম হয়েছে বিকৃত ॥ 
কিন্তু সর্বব কম্ঘ্ন সাধা নহে বিধিমত। 
নিজ সাধ্যমত কোন কন্ম স্ববিছিত ॥ 
স্থখসাধ্য কর্ম ফাহ! হয় যোগিজনে। 
স্যত্ব হইবে সদ! তাহারি সাধনে ॥ 
হৃখসাধায কম্ম যাহা তার লংজ্জাগুলি। 
বে কর্ট্মে ষে বংশ জানি সুখসাধ্য১ব$৯॥ 


6 


যোগানৃত। 


সেই সেই কর্ম্ম-সংজ্ঞ। করিব বিবৃত । 
তত্ব-প্রকরণে পুনঃ হইবে বিস্তৃত ॥ 
লৌলিকী ভ্রাটক ধৌঁতি হয় হুখসাধ্য । 
অপর কপাঁলভাতি শীঘ্র হয় বাধ্য ॥ 
ধোতিকর্ম্মে বাতসার কগ্লিসার আর । 
দস্তধোতি সুখসাধ্য ত্রিবিধ প্রকার ॥ 
বাতক্রম স্খসাধ্য কপালভাতিতে। 
্ুকত্তব্য এই সব কন্ধ আঁচরিতে ॥ 
আচরণ-বিধি পুর্বে করেছি প্রকাশ। 
ব্রাটক-শোধনে কিছু বর্ণিব আভাস ॥ 
কোন দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিবে। 
কিছুক্ষণ পরে চক্ষু অশ্রংপূর্ণ হ'বে ॥ 
কিন্তু ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হইবে বদ্ধিত। 
ত্রাটক-শোধন যদি হয় স্থসাধিত।। 
খ্যান-যোগ হত স্বল্লে আটকে পাধিত। 
'কিরূুপে সাধিত হয় করিব বর্ণিত ॥ 
কালী কৃষ্ণ আদি আছে দেনমুর্তি হত। 
প্রাটকে যোগাধী তাহে হয় উপকৃত ॥ 
হা সমান হয় ত্রক্ষশান্ত্র যত। 
মু'র্ত-যোশে হয় আলেব্য চিন্রিত ॥ 


উপদেশ-গ্রকরণ। ২3৫ 


ব্রহ্মমুত্তি ছুই বিধ শক্তি শক্তিমান্। 
শ্রী-পুরুষ-মুর্তিছয় তাহার প্রমাণ ॥ 
প্রকৃতি-মুরতি যত শক্তির বাচক। 
পুরুষ-মুরতি শক্তিমান-প্রকাশক 4 
গ্রকৃতি পুরুব দুই নহে ভিন্ন ভেদ। 
এক কায়ে ছুই স্থিত নাহিক প্রভেদ ॥ 
পুরুবে প্রকৃতি স্থিত কহিলাম সার। 
পুরুষ প্রকৃতিহীন হয় নির্বিবকার ॥। 
পুরুষ প্রকৃতি-যোগে কাধ্যকারী হয়। 
প্রকৃতি বিহনে কোন কাধ্য সিদ্ধ নয়। 
যে প্রকৃতি বে পুরুষে প্রবৃত্তি সেরূপ । 
প্রকৃতি প্রযৃত্তি দেয় নহে অন্যরূপ ॥ 
প্রকৃতির অনুধায়ী প্রবৃত্তি সতত। 
প্রবৃত্তির বলে কৃত হয় কার্ধ্য যত ॥ 

যত কার্য একৃতির কহিনু বিশেষ । 
প্রবৃত্তি প্রকৃতি-জাতা কহি সবিশেষ ॥ 
প্রকৃতির ভাল মন্দ জানি ছুই পূপ। 
প্রবৃপ্তিও সেই হেতু হয় দেইরূপ ॥ * 
অসৎ প্রকৃতি সত, প্রকৃতি কাহার । 


প্রবৃত্তি অসশ সঞ্জ উভয় প্রকার ॥ 
১৫ 


যোগাঁমৃত । 
অসৎ প্রবৃত্তি বার অসৎ প্রকৃতি । 
প্রবৃত্তি যাহার সৎ সে সৎ-প্রকৃতি ॥ 
প্রকৃতির মত কাঁধ্য পুরুষ আচরে। 
পুরুষ প্রকৃতি-গত কাধ্য সদ। করে ॥ 
ঈশ্বরের কার্য হয় লীলার গ্রচার । 
সাধু-পরিত্রাণ আর পাপীর সংহার ॥ 
সেই হেতু যুগে যুগে হন সম্তাবিত। 
ভিন্ন যুগে হয়ে ভিন-গরকৃতি-সংযুত ॥ 
যে কাধ্য করিতে হ'বে শক্তি সেইমত । 
সেই মত শক্তি সহ হইয়া সংযুত ॥ 
সেরূপ প্রকৃতি লয়ে হইয়া সম্ভৃত। 
ঈশ্বর করেন কাব্য স্ব-প্রকৃতিগত ॥ 


যথাহি গীতাক়াঁং চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে-- 


পরিত্রাণায় সাধুনাৎ বিনাশায় চ ছুষ্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 


ভিন্ন ভিন্ন যুগে ধরি” বিভিন্ন হুরাতি। 
বিভিমকার্যযানুরূপ ধরেন শকতি ।। 
সেই সেই কাধ্য-ভাবৰ করিতে বিকাশ । 
'হ্রিগাছে খধিগণ মুরতি প্রকাশ ॥ 
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মহে তাহা ত্রক্ম নিজে নহে সে শকতি। 
অনায়াসে বোধ্য তাহে যে জন স্থমতি ॥ 
বঙ্গের আলেখ্য নহে নিজে ন্দেশ। 
ব্রন্গের মূরতি শুদ্ধ আলেখ্য বিশেষ ॥ 
শক্তিমান শক্তি এই উভয় সূরতি । 
প্রকাঁশয়ে যোগিজনে ব্রঙ্ষের স্মরতি ॥ 
যত বার ত্রহ্ধ স্বয়ং হ য়েছেঞ্সন্তুত 
দুইটা করিয়া মত্ত হ'য়েছে লিখিত ॥ 
শক্তির বাচক এক অন্য শক্তিমানে। 
প্রকাশ করেছে হিতকারী যোগিগণে ॥ 
দশ-মহাবিদ্যা সার দশ-অবতার । 
শক্তি-শর্জিমান-মুর্তি তাহাতে প্রচার ॥ 
কিন্তু ছুই অবতার নহে ভিন্ন-রূপে ॥ 
শক্তি আর শক্তিমান একই শ্বরূপে ॥ 


যখাহি ভোড়ল-তক্্রে_ 


তারাদেবী মীনরূপ বগল! কুম্মমূর্তিক1। 
ধূমাবতী বরাহঃ স্তাচ্ছিন্মন্তা নৃসিংহিকা ॥ 
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্তাদ্বলভদ্রস্ত ভৈরবী । 


মহালস্্ীর্তবেন্বুডর। দুর্গ স্াৎ কক্ষিরূপিষী % 


যোগামৃত | 

স্বয়ং ভগবতী কালী করুষ্ঃমূর্তিসমুস্তবা । 
ইতি তে কথিতং ধেব্যবভারং দশমেব ছি ॥ 
মুরতি আলেখ্য শুদ্ধ কহিলাম সার। 
ধ্যানতত্বে হরনিহিত বিবরণ তার ।। 
অতএব ধ্যানে যেই তত্ব বিবরিত। 
ধ্যেয়সুর্তি-অঙ্গে সেই তত্ব বিলিখিত ॥ 
ধ্যান-অনুযায়ষ৯ঈমুর্ত না হ'লে চিত্রিত। 
সেই মূর্তি আলোকন নহে হাবিহিত ॥ 
ধ্যানে হয় যেই সব তত্বের প্রকাশ । 
ধ্যেয়-অঙ্রে সেই সব তত্র বিকাশ ॥ 
তেই দেব-দেবী-মু্ত সম্মুখে রাখিয়। | 
একদৃষ্টে তারি দিকে রৃহিবে চাহিয়া ॥ 
সেই সঙ্গে ধ্যানতত্ব আলোচন1 করি”। 
মিলাইবে মুর্তিসহ এক এক করি ॥।. 
একদৃষ্টে মূর্তিপানে চাহিয়া চাহিয়া । 
সাধন করিবে যোগী ভ্রাটক-প্রক্রয়া ॥ 
ত্রাটকের এই মাত্র কহিলাম সার । 
তত্ব-প্রীকরণে হ'বে বিশেব বিস্তার || 
রুগুলিনী-পদ্দে মুই করি” নমস্কার ॥ 
করতি স্বা্লী এবে করিব বিস্তার ॥ 
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কোন কোন মুদ্রা সাধা অতি স্থকঠিন। 
সদাধিতে উচিত নহে হয়ে গুরুহীন ॥ 
পুস্তকপঠিভ-জ্ভানে যেন স্ধীগণ | 
লাধিতে কঠিন মুদ্রা না করে মনন ॥ 
মানাবিধ হানি তাহে কহিনু নিশ্চয় । 
নানাবিধ মন্দ ফল তাহে দৃঢ় হয়।। 
বিশেষত সর্ববমুদ্রা না হয় সাধিতে। 
স্বসাধ্য সংখ্যক মুদ্রা বিধি আচরিতে ॥ 
যে যেমুদ্রা স্বল্লে হয় আয়ভ্ু-অধীন। 
মা হয় অনিষ্ট যাহে হ'লে গুরুহীন | 
সেই সেই মুদ্ঞা-সংভঞ1 করিব বর্ণন। 
সদাধিবে যতনে সদা ষোগার্থা ভজন ॥ 
মহামুদ্রা জালন্ধর কাঁকী মুলবন্ধ । 
তাড়াগী শাস্তবী যোনিমুত্রা মত্বৈদ্ধ || 
শকতিচালনী মুদ্রা! তথ তুজঙ্গিনী। 
ুখসাধ্য মুদ্রা মধ্যে অপর অশ্বিনী 1 
এই কটা মুদ্রা-কৃত্য প্রক্রিয়া জানিয়া | 
যোগার্থী লতিবে ফল সাধন করিয়া4॥ 
একাদশ সংখ্যা এই কবিনু প্রদান! 
ছটা মুদ্রা হয় পুলঃ তাহাতে প্রধান ৪ 


৩০ 


যোগাম্ুত 


অতি স্খসাধ্য তাহা কহিলাম সার। 
সাধ্যমত সংখ্য। তাহে হয় সাধিবার ।| 
কিন্ত্র যদি সাধ্য থাকে ছয়টী যতনে । 
অভ্যাস করিবে প্রতিদিন যোগিজনে ॥ 
জালম্ধর মূলবন্ধ কাকী মন্থাঁমুদ্রা । 
অশ্বিনী ও ভূজঙ্গিনী এই ছয় মুদ্রা ॥ 
ইহার গ্রক্রিয়। হয় সহজ নিশ্চয় । 
স্ুফল হইবে কিন্ত্ব মন্দ নাহি হয় ॥ 
বিদ্ববিনাশন-পদে করি' নমস্কার । 
মুদ্রাতত্ব এই মাত্র কহিলাম সার 1) 
দেহ দেহ শিরে রাঙ্গ। পদ ষোগময় । 
ক্বস্থান কুস্থান এবে করিব নিণৃয় | 


ঘেরগমংহিতায়াং পঞ্চমোপদেশে-- 


দুরদেশে তথারণ্যে রাজধান্তাং জনাস্তিকে । 
যোগারভ্তং ন কুব্বীত ক্লতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ ॥ ৩ ॥ 
স্ুদেশে ধার্ষিকে রাজ্যে সুতক্ষ্যে নিকুপদ্রবে। 


. তট্রিকং কুটারং কত্বা প্রাচীরৈং পরিবেষ্টিতং 1 ৫ || 


বাপী কুপ-তড়াগঞ্চ প্রাচীরমধ্য বর্তি চ। 
নাতুঃচ্চং নাতিনিক়ঞ্চ.কুটারং ক্ণট বর্জিিতং ॥ ৬ 
স্য“ংগোমক্নলিখুক, কুটারস্তত্র নির্ম্িতং । ৭ 


উপদেশ-প্র করণ $ ১১ 


রাজধানী দূরদেশে অথবা গহনে । 
যোগশিক্ষা নহে বিধি জন-সমনিধানে ॥ 
যে দেশ ধার্ষম্িকাবাস উপদবহীন | 
অথবা? £ষ দেশ নহে স্ুভক্ষ্য-বিহীন ॥ 
বাপী কূপ তড়াগাদি যথা অবস্থিত । 
কুটার নিন্মীনি' তথা প্রাচীর-বেছ্টিত ॥ 
যোগার্থী করিবে সুখে যোগ-অনুষ্ঠান । 
নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন কুটীর প্রধান ॥ 
কেন বূপ কীট যদি নাহি করে বাস $ 
গোময-বিজিঞ্ কুটীরেতে ল'বে বাস ॥ 
যোগাখাঁ গৃহস্থ জন জনশুন্য স্থানে । 
অবস্থান করে যেন যোগ-স্সাধনে ॥ 
স্থানবিধি এই মাক্র করিন্ু বিবৃত । 
কালাকাল কিছু এবে করিব বণিত ॥ 
গ্রীক্ষকালে বর্ষাকালে হেমস্তে শিশিরে |. 
'যোগার্থী স্থজনে যোগ আরম্ভ ন1 করে | 
বসন্তে শরতে ফোগ-আরম্ত বিধান । 
যোগারস্তে এই ছুই ঝতুই প্রধান। 

অন্য খখতুকাীলে যোগ আর্ত করিলে ।. 
রোগ শ্বোক হনু শীত্র সিদ্ধি নাহি ফলো 


যোগামৃত । 

যরাহি ঘেরগুসংহিভাক্লাং পঞ্চমোপদেশে-- 
হেমস্তে শিশিরে শ্রীক্ষে বর্ষায়াঞ্চ ধতৌ তথা! । 
যোগারস্তং ন কুব্বীত কতে যোগী হি রোগদঃ॥ ৮ ॥ 
বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগারগুং সমাচরেৎ। 
তথা যোগী ভবেৎ নিছ্ধো৷ রোগান্ুক্তে। ভবেদ্‌ফ্বং ॥ ৯ ॥ 
আরস্ত করত পরে নিয়ম করিয়া । 

অভ্যাস করিবে ক্রমে অফ্টাঙ্গ-প্রক্রিয়া ॥ 
নিয়ম আসন যম মুদ্রা ও শোধন । 

এক কালে আচরিবে যোগার্থী সুজন ॥ 
প্রাণায়াম সঙ্গে সঙ্গে করিবে আয়ত্ত। 

স্বল্প কালে যোগ তবে হবে করায়ত ॥ 
ধাহার। একান্ত যোগী নিজ সাধ্যমত । 
সর্ববদ। যোগানুষ্ঠান তাদের বিহিত ॥ 

কিন্তু যিনি গৃহধশ্প্ আশ্রয় করিয়া । 

অনুষ্ঠান করিবেন যোগের প্রক্রিয়া ॥ 

নিজ সাধ্যমত কাল করিয়া নিণয় । 

নিয়মিত কালে যেন সদা বাধ্য হয় । 

যম ও নিয়ম-কাধ্য করিবে সতত | 


'সর্ববদাই ঈশ-পানে রাখিবে স্ব-চিত | 
মন্,মনে সদা ভারে করিবে স্মরণ । 


বর্ডুভীর কথা নাহি হয় বিস্মরণ & 
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যে শান্সে ঈশ্বর-তত্ব আছে বিলিখিত । 
সেই শাস্ত্র পাঠ যোগার্থার স্বিহিত ॥ 
বিশ্বাস সকল-মূল কহি সার কথা। 
ঈশ্বর বিশ্বাসে যেন না হয় অন্য 1) 
“বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর" | 
বিশ্বাস থাকিলে কুপা হইবে প্রভুর ॥ 
ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় করিবে নিশ্চয় । 
অবিশ্বাস মনে স্থান দিতে নাহি হয় ॥ 
বিশ্বাস সহিত শাস্ত্র করিয়া পঠন]। 
সাধিবে শান্ক্ের বিধি হয়ে একমনা |। 
করিতে উত্তমযোগ আয়ত্ু সাধন। 
ঈশ্বরের নাঁম সদ! করিবে কীর্তন ।। 
উচ্চ সংকীর্তনে হয় বহু উপকার । 
হরিনামে মনে হয় আনন্দ অপার ॥ 
হরির চরণে তাখে হয় মনোযোগ | 
অচিরে স্তসিদ্ধ হয় তাহে শ্রেঠঠ যোগ ॥ 
হরিনামাযৃত সদ। যেই করে পান। 
সর্দ। যেই যোগী করে হরি-গুণ গাল ॥ 
অন্তরে সতত যেই জপে হরিনাম ! 
শীত্র হয় সেই ফ্লেগী পুন-মনক্কাম ॥ 


ম্বোগামৃত । 


জনক খষির ন্যায় গৃহাশ্রমে থাকি । 
দতত বিধয়-ভোগে হইবে বিবেকী ॥ 
সণ পথে থাকি অর্থ করি উপাজ্ছন । 
সাঁধামত পালিবেক আত্মীয় স্বজন ॥ 
গৃহাশ্রমী যোগাীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। 
বর্ণিব এখন তাহা হয় যেইমত ॥ 


যোৌগিযাঁজ্ঞবন্ধ্যে প্রথমাধ্যায়ে 


ধতারুতৌ স্বদারেষু সঙ্গতিষ্ধা বিধানতঃ। 
ব্র্মচধ্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশরমবাসিনাং ॥ ৫৭ 


প্রতি খতু কালে বদি শান্দ্রকিধিমত | 
আপন ভাষ্যাতে গৃহী যোগী হয়'রত॥ 
নাহি নষ্ট হয় তার ব্রক্ষাচর্য্য ব্রত। 
যেহেতু শাপ্দ্রেতে ইহা হয় অভিমত ॥ 
অতএব গৃহী যোগী আপন ভার্্যাতে। 
অন্ুরত হ'বে খতু হইলে পরেতে ॥ 

যেই দব তাগবিধি আছে খতুকালে 
পালিবে নিশ্চয় তাহ! যোগার্থা সকলে ॥। 
কিছ্তি যেন স্ট্রীতে কভু আশক্তি, না থাকে । 
মনি সর্ববদ। মন্দ বলি, সানক্তিকে ॥। 


উপদেশ-প্রকরণ । 


গৃহস্থের ব্রহ্ষচর্য্যে কহিলাম সার। 
আসক্তিকে একাস্তই জানিহ অসার ॥ 
যম ও লিয়ম-কাধ্য এইনপ ভাবে। 
শাকম্্রবিপিমত সদা পালন করিবে ॥ 
সাধারণ তত্ব এবে করিনু বর্ণন। 
তন্ত-খগ্ডে দিব সবিশেষ বিবরণ || 
যোগ-অনুষ্ঠানে সদ! হ'বে সাবধান । 
কঠিন বিষয় নাহি কর” অনুষ্ঠান ॥ 
সহজে যে সব ক্রিয়া হয় স্ুসাধিত । 
মেই সব কার্য অনুষ্ঠান স্থুবিহিত ॥ 
প্রাণায়ামে নি্ক্রম অভ্যাস করিয়া | 
আচ্রিবে পরে তার উত্তম প্রক্রিয়া ॥ 
নিয়মিত. কালে অশ্ত্রে করিয়া আসন । 
বিধি-অনুযায়ী প্রাণায়াম-আচরণ | 
যোগাথা সুধীরে হয় একান্ত বিহিত। 
নিয়ম লঙ্ঘন করা অতি অনুচিত ॥। 
যেই কম্ম কৃত ফেই কম্মের পরেতে । 
পর পর যেই ভাবে হয় আচারিতে ॥ 
করিলাম নিলে তুর তালিকা প্রদান,। 
সেই মত্ত সবে করিবেন অনুষ্ঠান ॥ 7 
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উপদেশ-গ্রকরণ। ১৩৭ 


যোগার্থিস্থবিধা হেতু করিনু প্রদান। 
যোগাধী হজনে যাহা কর্তব্য বিধান ॥ 
মধ্যাহ্ন সায়াহ্কে পরাতে মধ্যম রাত্রিতে। 
চারিবার উক্ত বিধি হয় আচবিতে ॥ 
একটা পর্যায় দৃঢ় অভ্যাস করিলে । 
যোগার্থীস্বজন-যোগ স্থনিশ্চয় ফলে ॥ 
অথবা যতেক সাধ্য পধ্যায় সকল। 
পর্যায় পর্যায় ক্রমে সাধা অবিকল ॥ 
কুলকুণ্ডলিনী-পদে কোটি নমস্কার । 
বিদ্ববিনাশনে মুই নমি নার বার ॥ 
যোগময়-পদে করি অসংখ্য প্রণতি। 
“যোগাম্থত” প্রকাশয়ি মুই মুঢ়মতি ॥ 
ইতি যোগামূতে পঞ্চমাধ্যায়ে উপদেশ-প্রকরণ নামক 
তুত'য় পরিচ্ছেদ লমাগ্র। 
তথা 
ঘোঁগান্থুদর্মিক-প্রকরণ নামক 
পঞ্চম অধ্যার সন্মাপ্ত & 





প্রকরণ-খণ্ড নামক 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত | 








142. 0৮6. 85418. 


আচাধ্যের উপদেশ 


ঞ্রীমদাচার্ধয কেশবচক্দর সেন 


প্রদত্ত। 











ষষ্ঠ খণ্ড । 
ব্রঙ্দোৎসব । 
দৃ্বভধু। ব্তখন $ 


কলিকাতা ॥ 


৭৮ নং, আপার সারকিউলার় রোড ॥ 
বিধান বঙ্ধে 
শ্রীপামসব্ধস্থ ভষ্টীভার্ধ্য কর্তৃক মুদ্রিত ও 
ব্রাহ্ম বাট সোসাইটি দায়! প্রকাশিত । 





১৮১৯ আক 
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স্চিপত্র | 

বিষয় । 

মাঘোত্সব 1 ১৭৯৩ । 
গেলদীঘির মাঠে বক্ততা 
স্বগীঘ পরিবার .. 

ভাদ্দোংসব । ১৭৯৪ ॥ 
উৎসবের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিও না 
ব্রহ্গরাজ্য 

ভাঁড়োৌৎসব | ১৭৯৫ । 
ঈশ্বর অতি নিকটে 
অপরাহ্রে আলোচনা রি 
দীক্ষিতদিগের প্রতি আচাধ্যের উপদেশ 
সাধারণ উপদেশ 

মাথঘোত্সব | ১৭৯৫ । 
ভাই ভগিনী অন্তরে রঃ 
মহিলাদিগের প্রতি উপদেশ ... ৮৯৪ 
অপ্রাহে ধ্যান ৮৭ 
দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ গ 
অপ্রেম দূর হউক 
ব্রাহ্িক। উৎসবের বক্তৃতা, 


স্পীড কা 


সন্ধ্যাকালে সাধারণ লোকদের প্রস্থি উপদেশ ... 


পৃষ্ঠা । 


৯ 


৯১৯৬, 


৪85৩ 
৪৩ 
৫১ 


৫৩ 


৫৯ 
৬৭ 
৭১ 
৭৪ 
ণ৭ 
৮১ 
৯১ 


21৩ 


বিষয়। পৃষ্ঠা? 
সয়ংকঠলের উপদেশ পর ৮** ৯৫ 
ভাঁড্রোৎসব। ১৭৯৯ । 
আমি ভক্তজনের প্রিয় *** রা রঃ ১০১ 
মাঘোৎ্সব । ১৭৯৯। 
আমিত্ব ৮৯ রি নাহ ১১৩ 
সুমধুর বৈরাগ্যপথ ... রহ ৮ 
ব্যাড অফ হোপের বালকদের প্রতি উপদেশ ১২৬ 
ব্রাহ্মিক সমাজের উপদেশ ৫5 না ১৩১ 
প্রার্থনার বিপরীত দান '** ক ১৩৫ 
ধ্যানের উদ্বোধন যা ৮5, ৪৪ ১৪৮ 


সাধারণ লোকদিগের প্রতি ... রর ১৪৯ 


আচার্যোর উপার্ঘিিন 
৩ 


ধা ? 
ব্রন্দোঙসব। 





দ্বাচত্বারিংশ মাঘোৎনব । 
গোলদীঘির মাঠে বক্তৃতা । 
নই মাঘ--১৭৯৩। 

হে নগরবাসীগণ ! ভাতবগণ ! অদ্য তিন বিজয় নিশান হস্তে 
লইয়! আমরা এখানে উপস্থিত হইলাম । প্রথম নিশান-_ 
বল “একমেবাদ্িতীয়স্‌।” ছ্িতীয়্ শিশাঁন__বল প্বরহ্মরূপাহি- 
কেবলং।” তৃতীয় নিশান--বল “পত্যমেব জয়তে |” পরব্রশ্ের 
জয়। এরই মগরে আজ এত আন্দোলনের কারণ শক? 
অবশাই বঙ্গদেশে মহাব্যাপার সংঘটিত হইল। কি আশ্চর্য্য 
লোকের সমারোহ, চারি দিকে পুষ্পমালা, বায়ু হিললোলে 
নিশান সকল উড্টীয়মান হইয়াছে । আঁবাঁর বলি ব্রন্দের জয়, 
ব্রান্মধর্ম্ের জয়! এ ধর্শের সংস্থাপক ঈশ্বর, তিনি এ দেশের 
নরনাবীকে ধর্মের পথে আনিবার জন্য, তাহার পবিত্র ধন্ধ' 
এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। যথা ৭৭7” ব্রাঙ্গধর্ম প্রেরিত 
হইক্সাছে। লোকের মন গ্রন্ভত খহ্প্ুলিল। চারিদিকে 
অভাব বোধ ও ব্যাকুলত। প্রকাশ হইঙ্সাছিল। যথ! সময়ে 


[২ ] 


শ্ব্ের বন্ধ পাঁওয়! গিয়াছে । যথা সময়ে স্বর্গীয় ত্রাঙ্গধর্ম 
প্রেরিত হইয়াছে । অদ্য কে আমাদিগের উৎসাহ অগ্নিকে 
ঢাকিয়া রাখিতে পারে ? কাহার সাধ্য যে বিশ্ব দিয় এ অগ্নিকে 
নির্বাণ করিতে পারে? ধর্মের নিকটে কি অত্র বল 
দাড়াইতে পারে ? ধর্ম নিজের বলে অপবিত্রতা পাপ মুত্যুকে 
বিনাশ করিবেন । চারিদিক ইইতে নরনারী একত্র হইয়া! 
ঈশ্বরের পদ ছায়া লাভ করিতে আসিবেন। কেহ কোন বাধ! 
মানিবেন না। এ সকলই ঈশ্বরের কীন্তি, মন্তষ্যের নহে। 
ঈশ্বর এ ধর্খের প্রেরয়িতা, তীহার বলে এই ধর্ম দিন দিন 
প্রচার হইতেছে । ভ্রাতৃগণ! এ ধর্মের গ্রতি কেহ দৌষাঁ- 
রোপ করিও না। মনে করিও না যে এ ধর্ম তোমাদের 
মধ্যে পুণ্য ও পবিত্রত] বিনাশ করিবার জন্য, লোকদ্দিগকে 
হ্েচ্ছাচারী 'করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে । এ ধর্মের 
দ্বারা সকল প্রকার সত্য ও পবিত্রতা রক্ষিত হইবে এবং 
প্রত্যেক পাঁপ বিনষ্ট হইবে। এধন্ম দ্বার জগতে সকলে 
সমান হইবে । ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই সেই 
পর্ব্রন্মের আবরাঁধন! করিবেন। ইহার প্রতি কেহ বিছ্বেষ 
করিও না। অনেকে পক্রন্মজ্ঞানী” নামের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ 
করেন। সে দ্বেষ অমূলক। তোমরা যদি ব্রাঙ্ম নাম না 
'চাও তাহা হইলে-৯.৮1মটা পরিতাগ কর। ইহাকে সত্য- 
ধর্ম বল, প্রীতিষ্ € স্থল, ঈশ্বরের ধর্ম বল। মুশা ঈশা 
জ্ীচৈতন্য প্রভৃতি মহাস্মাগণ পুরাকালে ষে প্রেম ও সাঁধুতা 


| ৩ ] 


প্রচার করিয়াছিলেন ইহা তাহাই। আজ ঘরের ভিতর 
আমরা বন্ধ হই নাই, সকল প্রাচীর ভঙ্গ করিম্বাছি, অলীম 
আকাশ আমাদের চন্দ্রাতপ, বায়ু আমাদের প্রচারক, এ 
চুর্ম্য আমাদের আলোক দাঁত; আমাদিগের ধর্মের উদা- 
রূতা সমুদয় সঙ্দীর্তাকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। 
উদারতার অস্ত্র ধারণ করিয়া যাহা কিছু সাম্প্রদায়িক 
ভাব তাঁভা বিনাশ করিতে হইবে। আমরা কোন সঙ্কীর্ণতা 
মানি না, এই ক্ষর্যয এ বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ আমাদের 
সাক্ষী । চারিদিকে যেসকল লোক দেখিতেছি, সকলেই 
জাতি নির্বিশেষে একত্র হইয়াছেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ হই- 
তেছে যে ঈশ্বরের ধর্দদ এক, পরিবার এক, যেমন তিনি এক । 
আমরা সকলে ভাই, মধ্যে পরম পিতা । এ ধন্মের উদার" 
তার নিকট অপ্রেম বিদ্বেষ পরাস্ত হয়। মহাঁসাগৰ পারে 
আজ ব্রক্মনাম শুনিভেছি। সকল দেশীয় নর নারী ইহুলোক 
পরলোকবাসী পকল সাধু ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে মিলিত। সাণর 
পাল্ছে,পর্বত উপরে, বিজন কাননে,সজন নগরে ধাহাঁরা পিতার 
নাম করিতেছেন তাহার! আমাদেরই । যধন এত বড় উদার 
আমাদের ধর্ম যাহা বাধুর সঙ্গে পৃথিবীমধ্ত প্রচারিত হইতেছে, 


পে ধর্মকে কে বাধ! দিতে পারে? কাহার প্রতি শক্রতা করিতে 


আমরা আদি নাই, কিন্ধ বক্ষঃ প্রলারণ করিয়! সকলকে ভ্রাতা 
বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তত হইয়া! ৮৮ । যে বিদ্বেষী 
সে ব্রাঙ্গ নহে । হিন্দু মুসলমান খুষ্রীয়, দেশ বিদেশস্থ সকল 


চর 


[৪ ] 


লোকের, চরণতলে যে অবলুষ্ঠিত হইয়া সত্য গ্রহণ ও প্রেম. 
দাঁন করিতে পাঁরে সেই ব্রাঙ্গ। যাহার মনে সক্কীর্ণতা! নাই 
তাহাকে ব্রাঙ্ম ভাই বলিয়া! আলিঙ্গন করি 1. 

অতএব ভ্রাতৃগণ ! এই কথাশুলি লইয়! ঘরে প্রত্যাগমন 
কর। এক ঈশ্বর, তাহারই প্রেমে পাপী পরিত্রাণ পায়, 
সেই একমাত্র ঈশ্বর সন্দুথে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে । নিরা- 
কার ঈশ্বরকে চক্ষু দেখিতে পাঁয না; কিন্তু তিনি স্বয়ং 
প্রত্যেকের নিকট প্রকাশিত হন। দেই ঈশ্বর এক, তাহার 
প্রেম সকলের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে । পরিত্রাণ কোথা £ 
মুক্তির পন্থা কি? গুরু কে?শান্ত্ কি? সাধন কি? ভাতৃগ্ণ! 
সকলই তিনি। 

তাহার নাম ধরিয়া ডাক সকল পাপ দূর হইবে । ব্যভি- 
চার করিও না, তোমরা মদ্য পান করিও ন1, ভ্রাতাঁর বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিও না, যত বিবাদ বিসম্বাদ সমূলে বিনাশ 
কর। জ্ঞানী হইতে চাও এই বিদ্যালয়ে এস; ধনী হইতে 
চাও হও ক্ষতি নাই, ব্যবস| বানিজ্য করিতে চাও কর, কিন্তু 
কোন জ্ঞান তোমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারিবে না, যতক্ষণ 
না জানের জ্ঞ।ন যিনি তাহার নাম উচ্চারণ কর। দিলাস্তে 
'নিশাস্তে এক বার, শত বার নহে, ঈশ্বর ঈশ্বর দয়াময় দয়াময় 
লিক! ডাঁক। বল আজ সকলে ডাকিবে কি? প্রতিদিন 
অন্ততঃ এক বার ঈর্ঘরুকে ডাকিও,আর সময় নাই বলি না। 
অন্ন যেন মুখে যাঁর না যতক্ষণ না ঈশ্বরের নাম কীর্তন 
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হয়। পিতাঁর চরণে সকল দিতে পার আর না পার। কিন্তু হে 
ভ্রাতৃগণ ! যেন এক বার ঈশ্বরের নাম ম্মবণ করিতে ভূলিও 
না। আমার কথা গ্রহণ কর, এক বার ডাক। যদি বল এই 
ব্যক্তি কোন্‌ জঙ্গল হইতে আদিয়া চীৎকার করিতেছে? প্রমাণ 
আছে। আমার প্রমাণ হিমালয়ের মধ্য, মুর্খের অন্তরে, 
জ্ঞানীর মুখে ; যে হুর্্য অস্তমিত হইতেছে তাহা আমার শ্রামাণ, 
যে বায়ু সঞ্চারিত হইতেছে এই বায়ু আমার প্রধাণ। ঈশ্বর 
আছেন ইহাতে আর সংশয় করিও না। সকল ধন্ম এই 
ধর্ঘের দিকে আমিতেছে! অবশেষে ঈশ্বরের ধন্মের জর 
হইবেই হইবে । যদি ত্রাহ্মবর্থা মন্দ হয় উহাচুর্ণ হউক। 
সকলে ঈশ্বরের নাম কর। তাহার নামে পরিজাঁণ হইবে। 
এক ঈশ্বর দয়াময় উপরে, এক পরিবার, এক রাজ্য ; এক্ষণে 
তাহার এক পরিবার হইয়া আমরা কত সথথ কত শান্তি পাইব। 
কবে আমরা সকলে এক আকাশের নীচে একত্র হুইয়! 
ঈশ্বরতুক সাধারণ পিতা বলিয়া সম্বোধন করিব? আর অধিক 
বলিব না, এই বলি ভাত্গণ! তোমাদের ছুঃখ দুর করিবার 
জন্য এক বার সেই প্রেমময় ঈশ্বরকে ডাক ধিনি এখন আম1- 
দের কাছে উক্জপপরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ভারত ছার- 
খার হইল, কত পাপ, কত অপবিব্রতা, আর উপেক্ষা করিও 
নাঁ। বল ব্রঙ্গের জয়, বল দয়াময়ের জয় 


স্বগম পরিবার । 
মঙ্গলবার, প্রাতঃকাঁল, ১১ই মাঘ, ৯৭৯৩ শক। 


সাম্ৎসরিক উৎসব দিনে ব্রক্ষমন্দিরের আচার্য্ের প্রথম 
কর্তব্য এই যে, তিনি গত বৎদর প্রিয়তম উপাসক মণ্ডলীর 
বিরুদ্ধে যত অপরা করিয়াছেন তাহার জন্য ক্ষম। প্রার্থনা 
করিবেন । প্রিয়তম ব্রাঙ্গগণ ! এই জন্য আমি গত বৎসর 
তৌমাদিগের প্রতি যত পাপ করিয়াছি তাহার জন্য তোমাদের 
চরণ তলে পড়িয়া আজ ক্ষমা চাহিতেছি (মস্তক অবনত 
কবিয়া নমস্কার )। আমার আদেশ কিম্বা আমার উপদেশের 
ছার! তোমাদের আম্মার যত দূর অনিষ্ট হইয়াছে, এবং আমার 
শু উপাসনা দ্বারা এই পবিত্র মন্দির যত দূর কলপ্কিত হই- 
য়াছে তজ্জন্য তোমাদিগকে সাক্ষী করিয়া দয়াময় ঈশ্বরের 
পদতলে পড়িয়া ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি। ব্রাঙ্দিক1 ভগ্গীগণ ! 
তোমাদের নিকটেও আমি ক্ষম! চাহিতেছি, আমার কঠোর 
উপদেশ দ্বারা তোমাদের কোমল হৃদয়ে যতবার আঘাত 
করিয়াছি তঙ্জন্য তোমাদের নিকট বিনীত ভাবে ক্ষম! প্রার্থনা 
করিতেছি । তোমর। দয়! করিয়া আমার অপরাধ সকল 
ক্ষমা কর। 

ভাতৃগণ! ভগ্মীগৃণ! এই মাত্র'তোমঞ্কা এই সুমধুর সঙ্গীত 
শুনলে “বড় আধ করে, তোমার দ্বারে, এসেছি ওহে 


চি 


দয়াময় প্রভু তুণ্ম পতিতপাবন, নিলাম চরণে স্মরণ, যেন 
এ দীনের মনোবাঞ্ছ পুর্ণ হয়।”»_-ঈীশ্বরের কাছে সকলে 
মিলিয়, আজ এই মিনি করিলাম, ণ্ঘেন্ন এই দীনের মনো- 
বাঞ্ছ। পূর্ণ হয়।” তোমাদের প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা কি এবং 
আমার মনোবাঞ্ধ। কি পিতা তাহা জানেন। এক এক জনের 
অবশ্যই এক একটা মনোবঞ্। আছে এবং তাহ! পিত! জানিয়। 
নিশ্চগ্নই পুর্ণ করিবেন। বন্ধু্গণ! আমিও আজ তে'মাদের 
সঙ্গে সঙ্গে পিতার নিকট বিশেষরূপে একটা মনোবাহ্ণ প্রকাশ 
করিয়াছি। আমিও গেপান তাহাকে এই কথাটা বলিয়াছি 
“যেন এই দীনের মনৌবাঞ্ছা পুর্ণ হয়।” সে বাঞ্চাটী কি, 
বন্ধুগণ ! তোমরা! কি জানিবার জন্য উত্ম্থৃফ হইয়াছ? 
বহুকাল হইতে পিতা এই দীনকে অনেক ধন দিয়াছেন, যখন 
যাহা বাসন] করিয়াছি তাহা পুর্ণ করিয়াছেন। আবার বিন! 
প্রার্থনায় কত ব্বর্গের সামগ্রী দান করিয়াছেন তাহাত গণনাই 
করিতে পারি না; কিন্ত আজ যে ধনের আকাজ্ষ1 করিয়াছি 
সে ধন না পাইলে কিছুতেই এই দীনের দীনতা। যাইবে না। 
তোমাদের মধ্যে ধাহার! অতি নিষ্ঠুর তাহারা বলিতে পারেন 
আমার এই মনোবাঞ্। কখনই সিদ্ধ হইবার নহে, ইহা আমার 
ভ্রম এবং দুরাঁশা। কিন্তু আমি তোমাদের নিকট বিনয্ব . 
করিয়া বলিতেছি, এমন নির্দয় কথা তোমরা মুখে আনিও, 
না। আমার যে মনোবাঞ্চাস্তাহা কল্পন। ন্র, তাহা কবিত্ব 
নয়) কিন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহাই এই জর্গতে পরম সত্য, 
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এবং অচিরেই পৃথিবীতে তাহা প্রতিষ্িত হইবে, এই আমার” 
জীবনের প্রধান আশা। কারণ ইহা শুদ্ধ আমার মনোবাঞ্ছা 
নহে; কিন্তু ইহাই প্রেমময় স্বর্গীয় পিতার গুঢ় অভিপ্রায়। সেই 
বাগ্চটী কি? ভক্তি বিহীন হইয়া তাহ! শুনিও না; কিন্তু সূর্ব্ব- 
সাক্ষী পিতাকে নিকটে জানিয়। শ্রদ্ধার সহিত দলেই মনো 
বাঞ্চাটা শ্রবণ কর । সেই বাঞ্চাটা এই ;--আমাদের দয়ামম 
পিতা যেমন অনেক স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া এই ব্রহ্গ" 
মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে- 
আমাদিগকে লইয়া তিনি একটা আধ্যযাত্মিক মন্দির সংগঠন 
ককুন। এই মন্দিরে বসিয়া কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম, 
ত্বর্ণের কত আনন্দ উপভোগ করিলাম তাহ! স্মরণ করিলেও 
কৃতজ্ঞতা রসে হুদয় আর হষ্ঝ। কিন্ত এ সকলই মিথ্যা এবং 
অস্থারী যর্রি এ মন্দিরের দ্বারা এবং এই মন্দিরের মধ্যে 
একটা চিরস্থায়ী মন্দিরের শুত্রপাত না হয়। বাহিরের মন্দিরে 
বসিয়া আর কত কাল পুণ্য শান্তি লাভ করিব? ইহার সঙ্গে 
তকেবল শরীরের যোগ । তাই এমন একটা মন্দিরের 
প্রয়োজন যাহার মধ্যে বসিয়া অনস্ত কাল পিতার সৌন্দর্য) 
দর্শন করিব। সেই মন্দির কি? পিতার প্রেমধায! কোথান্স 
সেই প্রেমধাম? তাহার পুত্র কন্তাদিগের নধ্য। ইহা- 
দের মধ্যেই তাহার প্রেম বিস্তার। ইহারা ভিন্ন ভালবাপি- 
বার আর তাঁহার কে আছে? "এবং ইহারা ভিন্ন তাহাকে 
ভালবাসে জগঞ্জে এমন আর কেহই নাই। 
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দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং এই প্রেম-নিকেতন নির্মাণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তিনি বলিতেছেন, 'পুত্রগণ,, কন্যাগণ ! 
তোমরা আমার এই স্বর্গীয় ব্যাপারে ধোগ দান করিয়া পরি- 
ভ্রাণ লাভ কর।” আবও বলি তোমরা কেবল অলসংখাক 
কয়েকটী বঙ্গবাসী এই পবিত্র কণর্ধ্ে বিব্রত হইয়াছ, এবং 
পৃথিবীতে আর কেহই তোমাদের সহায় এবং সহযোগী নাই, 
কখন একরূপমনে করিও না! তোঁমাদিগকে অনেকে ভাল- 
বাসেন, এবং তোমর!1 যে মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছ, অনেকে 
তাহার প্রশংসা করেন, এবং যাহাতে তোমরা আরও উন্নত ও 
পবিত্র হইতে পার এই জন্য তাহারা ব্যাকুল। তাঁহার চি 
স্বরূপ দেখ এযন্ত্র (বিলাত হইতে প্রেরিত বহু মুল্য “অর্গাণ” 
যন্ত্র )। বল দেখি তোমাদের সঙ্গে ইংলগ্ডের ভাই ভগ্ীদের কি 
সম্পর্ক? কেন তাহারা বহু পরিশ্রম এবং এত ঝআয় করিয়। 
তোমাদিগকে এই সুন্দর ন্ত্রটী দান করিলেন? 

তোমরা তাহাদ্দের কে? সাগরের অপর পার হইতে 
অঙ্জানিত অপরিচিত ভাই ভগ্নীদের উদ্বার হস্ত হইতে এমন 
আশাতীত দান পাইয়া কি তোমরা সহত্র গুণ উৎসাহ এবং 
আশার সহিত একহদয় হইয়া! এক তানে দয়াময় নাম 
সংকীর্তন করিবে না? দেখ, তোমরা দয়াময়ের নাম কর 
বলিয়া জগৎ তোমাদিগকে কেমন ভালবাঁসে ।, তোমাদ্দিগকে 
দেখেন নাই, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় নাই তথাপি তাহার! 
তোমাদের কথা শুনিয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জনা 
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কেমন প্রস্তুত রহিয়াছেন। কেবল ইংলণ্ডের ভাই ভগ্মীগণ 
তোমাদিগকে ভালবাসেন তাহ! নহে, কিন্ত জার্দ্েণি, আমে- 
রিকণ প্রভৃতি দেশের উন্নত-চিত্ত ব্যক্তিরাও তোমাদিগকে 
শ্রদ্ধা করেন। ভাল, তোমরা সকলে প্রণয় এবং শ্রন্কা পাইলে) 
কিন্ত এখনও তোমর! আমর মনোবাগ্! পূর্ব করিতে পার 
নাই । যে পর্য্যন্ত তোমর1 ভাই ভগ্লী নকলে মিলে বিবাদ 
বিসম্বাদ বিসর্জন দিয়! একটী সুন্দর পরিবার না হও, সে 
পর্য্স্ত আমার অন্তরে স্থখ নাই। যখন “যেন এই দীনের 
মনোবাঞ্ছ৷ পূর্ণ হয়” এই গানটা হইতেছিল, আমি ভিক্ষুকের 
ন্যায় দয়াময়ের দিকে তাঁকাইয়া এই বলিলাম “দীন নাথ! 
আমাদিগকে লইয়া একটা পরিবার কর।” 

ব্রাহ্ম ভাতুগণ ! ব্রা্ষিক? ভম্মীগণ ! তাই আঁজ তোমাদের 
পদতলে ঘড়িয়া বিশেষৰপে মিনতি করিতেছি যাহাতে এই 
দীনের মনোঁবাঞ্চ। পূর্ণ হয়, তাহার জন্য তোমর। বিশেষ যব 
কর। তোমরা যখন ব্রাঙ্গধন্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, 
তখন ত আর সংসারে ফিরে যাইতে পার না। সংসারের 
সকল পথে যে কণ্টক রোপণ করিয়াছ। এখন যে সে 
স্থানের সমুদয় পথই ছুর্গম। ধর্্মপথে এতদূর অগ্রসর 
হুইয়! তোমাদের মধ্যে কে মনে করিতে পাঁর যে আবার 
পৃথিবীর ধন, মুন, এবং বিষয়ের সুখ সৌভাগ্য তোমাদের 
আত্মার গভীর দুর করিতে পারে ? তাই বলি এতদুর 
আসিঙ্াও যদ্দি সেই বহু দিনের প্রত্যাশিত শাস্তি গৃহের চুড়। 
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' দেখিতে না পাই, তবে যে ভাই ভীগ্গণ ! নিশ্চয়ই অকুল 
সাগরে ডুবিলাম। ব্রহ্গ-সস্তান বলে কত আশ! ,এবং কত 
উৎসাহের সহিত শাস্তি পাইব এই বিশ্বাস করিয় ত্রাঙ্গ- 
সমাজের শরণাগত হইলামি; এখানে আসিয়াও যদি চিরদিন 
শাস্তি-বিহীন থাকিতে হইল, তবে যে আর ছুঃখের শেষ নাই। 
ভাই ভগ্ীতে সম্মিলিত হইয়! মধুমাখা ব্রক্ষনাম কতবার শ্রবণ 
করিলাম, কত সহ বার ব্রহ্গের আরাধনা, ব্রহ্ধ্ান এবং 
ভাহাকে প্রার্থনা করিলাম । এ সকল ব্যাপাবের পরেও যদ্দি 
বলিতে হয়, কোথায় আমাদের বন্ধ, কোথায় তাহার শাস্তি 
নিকেতন, কিছুতেই যে আমাদের শান্তি হইল না, তবে 
তান্গণ ! বল দেখি আমাদের ছর্দশার শেষ কোথায়? পৃথি- 
বীতে ধাহারা ধনাঁঢা, সন্ত্ান্ত, এবং বিদ্যাভিমানী, তাঁহার! ত 
অনেক দ্বিন হইল, আমাদিগকে জঘন্য, নীচ, বর্লয়! দূর 
করিয়! দিয়াছেন। বাস্তবিক, অনন্যগতি হইয়াই আমরা 
ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি । অতএব এখানে আসিয়াও 
যদি শাস্তি নাপাই তবে যে আমাদিগকে আজীবন কেবল 
ছুঃখ যন্ত্রণাতেই মৃত্যুর হস্তে পড়িতে হইল। ব্রাহ্মগণ ! 
আমাদের যে মৃত্যু শয্যায় এরূপ ক্রন্দন করিতে হইবে ন! 
তাহ] কে বলিল? যাহাদিগকে আগে কত আহ্লাদ করিয়া 
পিতা মাতা এবং ভাই ভগ্মী বলিয়া ভাকিতায়,। তাহার ত 
একবারও আর আমাদের প্রতি তেমন স্নেহক্তক্ষে তাকাইলেন 
না। এখন পরিত্যক্ত, দ্বণিত' এবং অপমানিত হইয়া, হে 


| ১২ ] 


ব্রাঙ্গগণ, হে ব্রা্মিক1 ভম্মীগণ, তোমাদের নিকট আসিয়াছি। 
তাই তোমাদের হৃদয়, প্রাণ এবং মন ধরিয়া মিনতি করিতেছি, 
তোমর আর এই ব্রাঙ্গ পরিবার মধ্যে অপ্রেম, বিবাদ, কলহ 
এবং বিচ্ছেদ আনি'ও না। পিতা তাহার নিজের প্রেম দিয়া 
যে সুন্দর গৃহ বাধিতেছেন সাবধান তোমর! হিংস! লোভ স্বার্থ 
এবং অহঙ্কারের বশীভূত হুইয়া সেই ঘর ভাঙ্গিতে উদ্যত 
হইও না। দেখছ ত, আজকার দৃশ্য কেমন মনোহর! ! 
বল দেখি নান] দেশ হইতে এ সকল ভাই ভণ্মী আপিয়! কেন 
আজ এই মন্দিরে বমিলেন? কে ইই!দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
আনিলেন? কাহার সদাত্রত ভোগ করিয়া ইহারা এত 
আনন্দিত € তোমরা কি আপনাদের চেষ্টায় এতগুলি ভাই 
তগ্নীকে আঁনিতে পারিতে ? দেখ, পিতাঁর নামে উন্মত্ত হুইয়! 
কতদূর হতে, কত পত্িশ্রম, এবং কত ব্যয় করিরা ইহার! 
আমাদের সম্ত্রে আসিয়া বসিলেন। পিতা আজ কেমন সুন্দর 
রূপে ইচ্াদের সঙ্গে বসিয়াছেন ; কেমন প্রেমভরে বার বার 
ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন তোমরা কি তাহ! দ্েখিতেছ 
ন|৯ হা! কহিণ-হৃদয় পাষাণগণ! একবার বিগলিত হও! 
দেখ, সম্মুখে আজ কি অন্ধপদৃশ্য !! দেখ আজ কত শত প্রেম" 
ফুল ফুটিয়াছে, সৌরভে স্বর্গ আমোদিত হইল! তোমরা কি 
এখনও নিদ্রিত, রহিলে? আশ্চরধ্য তোমাদের মোহ নিদ্রা !! 
শুন্ছ ত গভীরত্ব্ চতুর্দিকে আজ কি নাম হইতেছে, কাহার 
মধুয় নাম আক কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । আঃ!! আজ 
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সকলই মধু! নাম মধু, আরাধনা! মধু; ধ্যান মধু! প্রার্থনা 
মধু, চতুষ্পার্থের প্রত্যেক ভাই সুীমধু! €কোথা হইতে 
আজ এত মধু আসিতেছে? দেখ পিতার এক বিশু প্রেম 
পড়িয়া পৃথিবী স্বর্গ এবং মনুষ্য আজ দেবতা হইল | এমন 
প্রেমময়ের সন্তান হইয়া তোমরা কলহ্‌ বিবাঁদে জর্জরিত 
আক্ত পিতা সকলকে এখানে আনিয়া বলিতেছেন “সম্ত/ন" 
গখ! পরম্পর প্রেমডোরে বদ্ধ হও ।” 'আরও বলিতেছেন 
"অপরাধী পুত্র! তোমার ভয় নাই, আমি জানি তুমি আমার 
অনেকটা পুত্রকন্তার প্রতি শত্রতা করিয়াছ, আমার পরিবার 
মধ্যে অনেক পাঁপ অশাস্তি আনিয়াছ, তথাপি আজ তুমি এই 
প্রেমোৎসবে াসিয়াছ এই জন্য সকল অপরাধ ক্ষমা করি- 
লাম, যাও ধাহাদের প্রতি শত্রুতা করিয়াছ, প্রেম ভরে পদ 
টৃস্বন করিয়া তাহাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও |» “পিতা উৎ- 
সবের দ্বার উনুক্ত করিয়া! তাহার তক্ত সন্ত/নদিগের সহিত 
আজ এরূপ উদার ৫প্রম ভাষায় আলাপ করিতেছেন । ভাতৃ- 
গণ! তোমরা কি এ সকল কথা শুনিতেছ না? পিতা স্বর্গ 
মর্ত্য বিকম্পিত করিয়া প্রেমধাম নিশ্দাণ করিবার জন্য 
তোমাদিগকে ভাকিতেছেন ; কিন্ত তোমরা! এতই বধির যে 
কোনমতেই সেই আহ্ধান শুনিৰে না। যদি বল কোথা 
সেই স্বর্গের পরিবান্ন ? আমি বলি এই দেখ তোমাদের অতি 
নিকটে। পিতা তোমাদের কাছে থাকিছ্বী্নারও আনন্দের 
মহিত বলি, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমাদের দ্বার! 
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এই স্বর্গীয় পরিবার সংগঠন করিতেছেন। অন্ধ তোমরা, 
তাহার প্রেম 'হস্তের সকল দেখিক়্াও দেখিতেছ লা। 
বধির তোমরা, তীহায় কথায় সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইল 
কিন্ত তোমরা তাহ] বুঝিলে না । পিত তাঁহার একটা ছংখী 
সম্তানকে ডাকিলেন। নেক দূর হইতে তোমাদের কাছে 
তাহাকে আনিয়া দিলেন কিন্ত এমনই নৃশংস তোমরা, 
তোমরা কিনা! সেই ছুঃখী ভাইটাকে বলিলে, তুমি এখানে 
স্থান পাইবে না, তুমি দূর হও। হায়! ভাইটা কাদিতে 
কাদিতে চলিয়া গেলেন। তাহার ছঃখ দেখিয়া তোমাদের 
দয়া হইল না। ন্বচক্ষে দেখিলে যন্ত্রণায় তাহার অস্থিচর্ম্ম 
সার, অন্াহার পিপাসায় তাহার প্রাণ হাহাকার করিতেছে, 
শীতে কাতর,__কাপিতেছেন, মহা রোগে জীর্ণ শীর্ণ, ক্ফ্তি 
নাই ; অন্ধ হইয়াছেন, যিনি পরম আত্মীয় তাহাকে চিনিতে 
পারিতেছেন না! ১ গরিব হইস্বাছেন১ প্রিয় বনধুদিগ্রে মধু 
কথ! শুনিতে পাইতেছেন না। তিনি কত মিনতি করিয়! 
তোমাদের কাছে এক বিন স্থান চাহিলেন, কহিলেন পত্রাঙ্গ- 
গণ! শুনিয়াছিলাম তোমরা ঈশ্বরের মধুর ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছ, তোমাদের হৃদয় বড় কোমল, ছুঃধীদিগের ছুঃখ 
তাপ দূর করিবার জন্যই তোমরা প্রাণ ধারণ করিতেছ। 
বড় দুঃখী আমি এবং অনেক দূর,হইতে আসিয়াছি, আমার 
প্রতি নির্দয় হইনদ€না। মনে করিয়াছিলাম আমার মত 
ছুঃখীকে তৌমরী কোলে করিয়া তোমাদের দয়াল পিতা 
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নিকট লইয়া যাইবে, তোমরা যদি আমাকে বিদায় করিয়! 
দাও তবে এই ব্রিভূুষনে আমার আর আশ্রমের স্থান নাই। 
€ে দক্লার্্চিত্ত ব্রাঙ্গগণ! তোমাদের মধ্যে আমাকে গ্রহণ 
কর, নতুবা তোমাদের পাপ হইবে, ছুঃখী ভাইকে বিদাক় 
করিয়। দিলে যে তোমাদের নামে কলঙ্ক হইবে। অন্ততঃ 
পাঁচ মিনিটের জন্য আমাকে আশ্রয় দিয়া তোমরা ভাই ভগ্মী 
মিলে সেই ুধামাথা নাম কর আমার সকল ছুংখ দুর হইবে 
দৈত্যের মন কি ইহাতে গলে? এত কথার পরেও তোমর! 
কি ন! বলিলে, “যাও অপরিচিত পথিক! তোমাকে 
আমরা চিনি না, আমাদের নিজেরই স্বর্গ হয় না, আবার 
পরের জন্য আমর! ভাঁবিয়। মরিতে পারি ন1।” কাদিতে কাদ্িতে 
দেখ ওই ছুঃখী ভাইটা চলিয়। যাঁয্স। যাহারা এইরপে 
ভাইকে পদতলে ফেলিয়। নির্যাতন করে তাহাদের ঘরে কি 
কখনও পিতা প্রসন্ন হইয়! অধিষ্ঠান করেন? ব্রাঙ্মগণ ! 
ঘদি পিতার প্রেম-মুখ দেখিতে চাও, তবে প্র ভাইটাকে ধর 
তাহাকে আর নিরাশায় কাদিতে দিও ন!। অতিথি সেবা! 
করিলে ষে পুণ্য হয় তাহাও কি তোমরা ভূলিয়াছ ? ঈশ্বর 
যে বলিয়াছেন “আমার ষে পুত্র ভাইকে ভালবাসে তার ঘরে 
যে আমি-নিশ্য়ই থাকিব |” উপাসনা করিতে গিয়। হে ত্রাঙ্- 
গণ! তোমরা কত দিন পিতার মুখ ল1* দেখিয়া! চারিদিক 
অন্ধকার দেখিয়াছ ; কিন্ত সেই আর্থী্া্ুরর মধ্যে ঈশ্বর 
তোমাদিগকে কি এ সকল কৃথা বলেন নাই? “নির্দয় সন্তান 
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গণ! গু কথা শুন, যে তোমাদের তাশ্রয় লইতে আদিল 
কোন্‌ মুখে €তাঁমর! তাহাকে ছুড়ে ফেলে দিলে? এইকপে 
তোমর1 কত ভাইকে বধ করিলে, কত নারী হুতা! করিয়াছ। 
আমি দেখিতেছি তোমরা ভাইকে ভালবান না, অতএব 
যত দিন ন! ভাই ভগ্মীদের সঙ্গে সশ্পিলিত হও ততদিন আমি 
দেখ! দিব ন1।” ধাহাদের সঙ্ে সর্বদা বাস করি, ধীহ- 
দিগকে দেখা যায়, স্পর্শ কর! যায় তাহাদের প্রতি যাহার! 
পাষাণের মত ব্যবহার করে তাহাদের মন কিরূপে নিরাকার 
ঈশ্বরের প্রেমে বিগলিত হইবে? আজ চারিদিকে যে সকল 
মুখ দেখিতেছি এ সকল কি বিদেশী সংসারীদিগের সুখ ? 
না! এ সকল প্রাণের ভাই ভখ্ীদিগের সুখ--ঈশ্বরের 
সস্তানদিগের সুখ। ইহাদের বিরুদ্ধে যদি একটী কথা 
বলি, তৎক্ষণাৎ নেই সংবাদ শ্বর্গে যাইবে) এবং পিত! 
গুনিলেই আমাকে অপরাধী বলিয়া আক্রমণ করিবেন। 
কার সম্পর্কে ইহবার। ভাই ভন্মী? এই জন্ত যে ইহ্ীরা ঈশ্বরের 
পুত্র কন্যা। ইহাদের সুখ দেখিলে পুখ্য হয়। এ দেখ 
ইহাদের সুখে প্রেমময়ের প্রেম এবং পবিত্রতার প্রমাণ রহি- 
রাছে। যতই ইহার্দিগকে প্রাণের মধ্যে রাখিতে পারিবে 
ততই ইহাদের মধ্যে দয়াময়ের নিগৃছ প্রেম এবং স্বর্গীয় 
সৌন্বধ্য উপভোপ করিতে পারিবে । ইহইীদের সঙ্গে দয়াময় 
'অনস্ত কাল বা করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
্রাক্মগণ! প্রাণের বন্ধুগণ! তাই তোমাদিগকে বলিতেছি, 
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তোমরা পরম্পরকে চিনিয়! একটা পরিবার হও। এখনও 
কেন তোমরা পরস্পবকে নমাদর করিতে শিখিষ্কো না? আজ 
কেন অনেক গুলি ভাই ভগ্মী মফস্যলে রহিলেন, তাহাদের 
উপর কি পিতার কোন আকর্ষণ নাই? এমন আনন্দোৎ- 
নবের দিন কেন তাঁহারা আমাদের সঙ্কে আসিয়া একত্রে 
পিতার প্রেম সুধা পান করিলেন না? আমাদের মধো এমন 
কি কেহ নাই, ধিনি প্রেমভরে দৌড়িয়া গিয়া সকলকে এখানে 
'আনিয়। উপস্থিত করেন? ইংলগ্ডের ভাই ভগ্মীরা আজ 
আধ্যাত্মিক প্রেম নয়নে আমাদিগকে দেখিতেছেন, তাহার 
আজ আমাদের উৎসব স্মরণ করিয়া কত আনন্দে উৎচুল্প 
হইতেছেন। পিত1 তাহাদের সষ্ভাব এবং প্রণয় সহজগুণ 
বর্ধন করুন। সাগর পারে যাহারা আছেন, দূর দেশে 
ধাহারা আছেন, ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাহাখা আছেন 
আজ ব্রহ্ম নামে সকলে মাতিয়। প্রচুর দ্ধপে তাহার সদাত্রতের 
পুণ্য শাস্তি লাভ করুন। আজ যদি কেহ কোথাও কাদেন 
তাহ! আমাদের অসহা হইবে । আজ সকলে মিলিয়া প্রসন্ন 
ব্দনে বল, “ভাই ভগ্গীগণ ! কোথায় রহিলে, একবার আজ 
ব্রহ্গগৃহে এসে দেখ দেখি আমাদের পিতা কেমন সন্দর। 
হে বঙ্গবাসী নরনারী, হে ভারত সন্তানগণ। সকলে 
মিলিয়া আজ এক বাঁর ত্ুুহ্ষমন্দির দেখিফ্া যাঁও। সত্য, 
আমরা বড় পাপী; আমাদের পাপের ্ন্ধ বায়ু পরিপূর্ণ 
হইয়াছে; কিন্তু প্রেমময় আজ তাহার প্রেমের সৌরতে 
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আমাদের সকল জঘন্যতা ঢাকিয়াছেন; তাহার অপর্দপ 
সৌন্দর্যে আমাদের সকল কুৎদিত তাঁব আচ্ছাদন করিয়া- 
ছেন।৮ যখন ঈশ্বর একত্র করিয়! আমাদের মমবেত আরা- 
ধন1, ধ্যান, প্রার্থনা এবং মধুর সঙ্গীত গ্রহণ করেন, তখন 
সকলের হৃদয় আর্দ্র হয় এবং সহজেই পরিবার হয় ? কিন্ত যাই 
সেই সামাজিক উপাসনা! সম'গ্ত হইল, মন্দির হইতে বাহির 
হইয়া পথে যাইতে না যাইতে সমুদয় কোমল ভাব শুকাইয়া 
গেল। তাঁই আজ হে প্রিয়তম উপাসক-মগুলী ! তোমাদের 
চরণ ধরিয়া! বিশেষরূপে মিনতি করিতেছি, যাহাতে আর এরূপ 
শুক্ধত! আসিতে না] পারে সকলে একত্র হইয়া এই উতৎসাবে 
তাহার উপায় আবিষ্কার কর। এ দেখ, এবার আর ভয় 
নাই, তোমাদের ছুঃথ দূর করিবার জন্য পিতা স্বয়ং স্বর্গ হইতে 
প্রেমের স্বর্ণ শৃঙ্খল আনিক্াছেন। শ্রশুন তিনি বলিতেছেন 
“ল্ও এই স্থর্গে সর্ণ শৃঙ্খল, স্ম্দ্য় ভাই ভশ্মীকে এই শৃঙ্খল 
বন্ধ কর।” পৃথিবী! তোমার ক্ষমতা নাই যে তুমি এই 
শৃঙ্খলকে ছিন্ন করিবে । সংসার, ধন, মান, যশ$, তোমরাও 
ইহার পরাক্রমের নিকট দুর্বল হইলে । বিষয়বুদ্ধি তুমিও 
ইহার নিকট পরাস্ত হইয়াছ। আজ পিতার স্বর্ণ শৃঙ্থল যেরূপ 
ধক্‌ ধক্‌ করিয়! জলিতেছে, ইহার সঙ্গে কি তোমার চাঁক- 
' চক্যের তুলন! হইতে পারে? আজ শুভক্ষণে ব্রাঙ্গগণ এবং 
. স্রাঙ্গিক। সকল্‌ এহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। কে ইহীদিগকে 
বাধিতেছেন ? ঈশ্বর ! আমর! নই, আমাদের ভগ্র প্রেমের 
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নাধ্য কি যে ইহীদিগকে বদ্ধ করে? আজ পিতাকে বলিয়াছি 
প্রাণের ভাই ভ্ীর্দের যেন তাহার কাছে €দখিতে পাই। 
আজ পিতার দয়া দেখিয়া অবাক হইল[ম। সুখে আর হদ- 
য়ের কথ বলিতে পারি না। আধ্যান্সিক প্রেম-শৃঙ্খলে 
আজ দেখিতেছি, ইংনও, ভারতবর্ষ এবং আমেরিক1, ইহলোক 
এবং পরলোক, পুরাকালের এবং বর্তমান কালের সাধুগণ 
পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছেন। যাই বলিলাম, নাথ! দেখাও 
তোমার প্রেমধাম, তখনি পুরাকালের খধিগণ, মহর্ষি ঈশা, 
চৈতন্য, নানক, মহম্মদ এবং বর্তমান ব্রাঙ্গ পরিবার সকলেই 
তাহাদের “প্রেমময় পিতাকে সঙ্গে করিয়। হৃদয়ের নিকটে 
আসিয়া ধাড়াইলেন। অনেক বাঁর তাহাদিগকে ছাঁড়িয়। 
গিক়াাছলাম ! আজ কেন আবাঁর পিতা নানা দেশ হইতে 
তাহাদিগকে এখানে আনিয়া আমাদের সঙ্গে বসাইলেন? 
তিকি তি নিব ৫ ার্য, বিনে প্রেনথ এ দেখ, 
স্বর্ণ শৃঙ্খল আনিয়াছেন, এবার সকলকে চিরকালের জন্য প্রেম" 
ডোরে বাঁধিবেন এই তাহার মানস। ব্রাঙ্মগণ ! গত বৎসর 
তোমরা বলিয়াছিলে ব্রাহ্মদের মধ্যে বড় শুফত1, কেহ 
কাহাকেও ভালবাসে না। বল দেখি আঙ্গ কেন পিতা এত 
প্রেম ঢালিতেছেন। তোমাদের ত অনেক পরিবর্তন দেখি- 
লাম) প্রেমভরে যখন মৃদস্থ লইয়া সংকীর্তনন করিয়াছ তোমা- 
দের সেই শোভাও দেখিয়াছি; কিছুকা্ পল আবার তাহার 
বিপরীত ভাব দেখিয়াও কাদিয়াছি। আজ প্রতিজ্ঞা কর 
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আর কখনও এরূপ করিবে না। পিতার সম্মুখে যদি আজ 
এই প্রতিজ্ঞা ৰ] কর, তবে এই উৎসব কখনই চির উত্নব 
হইবে না। কতবার পিতা স্বর্ণের কলসা করে তোমাদের 
গ্রতিজনকে স্বর্গের অমৃত দিলেন ; কিন্ত বাবম্বার তোমর! 
আপনার দোষে তাহা হারাইলে। তোমরা এখন স্বর্ণের 
ধন পাইয়াও আবার ভাই ভগ্মীদের সঙ্গে কলহ বিবাদ করিলে, 
এজন্য পিত1 প্রহার করিতে করিতে তোমাদের নিকট হইতে 
সেই ধন কাড়িক্া! লইয়া তাহার ভক্ত সন্তানদিগকে দ্দিলেন। 
তাই বলিতেছি, তোমর আগে ভাই ভগ্রীদের সঙ্গে সম্মিলন 
কর, তাহা হইলে তোমাদের পবিত্র প্রেমোজ্জল মুখ দেখিয়া 
জগতের লোক উদ্ধশ্বামে পিতার নিকট দৌড়িয়া আসিবে; 
স্বর্গরাজ্য আনিবাঁর জন্য আর তাহাদিগকে ডাকিতে হইবে 
না। তখন" পূর্র্ব পশ্চিম, বিলাত ভারতবর্ষ এক হুইবে। 
কালের ব্যবধান, স্থানের ব্যবধান চশিয়া' ধাইবে। পুরা 
কালের খষি নকল আসিয়া তোমাদের সঙ্গে দয়াময় নাম 
কীর্তন করিবেন। এবং বর্তমান সময়ের মুর্খ জ্ঞানী, দীন 
ধনী, নরনারী, ষুব। বৃদ্ধ, সকলে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে এক- 
প্রা একআঁয্স! হইয়। দীননাথকে ভাকিবে। স্কলে খালয়। 
উঠিবে আমরা শ্বর্গে যাইব । যদ্দি জিজ্ঞাদা কর তোমাদের নিধ- 
শন পত্র কি? তাহারা বলিবে চক্ষে(র জল) সাধন কি? প্রেম; 
গৃহ কি?্‌ব্রহ্ধধাম? প্রচারকগণণ অহঙ্কার করিও না, তোমাদের 
যড়ে নয়, কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং এইনপ তাঁহার সন্তানদিগের 
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ছংথ দূর করিবেন। যখন তোমরা স্বার্থপর এবং নিরুংসাহ 
ভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িপাঁছিলে, পিতার নাম গুনিয়া দলে 
দলে ঠাহার সন্তানগণ আসিয়া তোযাদের সেই গভীর নিদ্রা! 
ভাঙ্গিলেন। সমস্ত জগতের জন্য তিনি এক ঘর নির্মাণ 
করিতেছেন। যদি শান্তি চাও সকলেই এই ঘরে 'প্রবেশ 
কর। আবার দেখ ভবনদী পার হইবার জন্য একটা তাঁহার 
নির্টিত ঘাট, তাহার নাম ভক্তি ঘাট। যদ্দি পরিত্রাণ চাও 
এই ঘাটেই আসিতে হইবে। শী দেখ এই ঘাটে পিতার 
চরণ তরি রহিয়াছে; দেখ পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যস্ত 
কত মহাপাপী পার হইয়া গেল; তাই বলি হিংসা, স্বার্থ, 
লোভ, অহঙ্কার, পদে দলন কর এবং ভাই ভম্ীদের গলাস্স 
হাত দিয়া আনন্দ মনে একটী পবিত্র পরিবার হইয়া পরম 
ছুন্দর প্রেমময় পিতার নিকট দণ্ডায়মান হও +ঠ দয়ামক্ 
এই দীনের মনোবাঞ্ণ। পুর্ণ করুন ! 





ভাদ্রোৎসব। 
উৎসবের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিও না। 
রবিবার, ৩রা ভাদ্র, প্রাতঃকাল, ১৭৯৪ । 
দয়াময় পরমেশ্বরের করুণা প্রকাহী ভাবে প্রতিদিন 
যেমন আমাদিগের শরীর রক্ষর্থে অন্ন জল পম্দ বিধান করি- 
তেছে, তেমনি আধ্যাশ্মিক জীবন রক্ষার্্থ $ধন্মান্প বিতরণ 
করিতেছে । আমরা এ সকল লাভ করিয়া এ নকল উপভোগ 
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করিয়া কতবার তাহার অবাধ্য হই, কতবার তাঁহার আজ্ঞা" 
লঙ্ঘন করি.। জল বায়ু অন্ন সমুদায় ভৌতিক স্থুখের জন্য 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া 
উচিত, কিন্তু সেই সকল সখের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে আমা 
দিগকে উচ্চ স্থুখের অধিকারী করিলেন, এজন্য অবনত 
হদয়ে বাহ্ধ বলিয়া তাহার নিকটে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ হওয়া 
বর্তব্য। যে পাপ করিল, অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী 
হইল, তাহাকেই ক্ষুধার সময়ে অন্ন দিলেন, তৃষ্ণার সময়ে জল 
দিলেন, রোগের সময়ে উষধি দিলেন, সে আরও অবাধ্য হইল, 
আরও অরুতজ্ঞ হইল, তাঁহার পাঁপ কৃতত্বত। আরও শতগুণে 
বর্ধিত হইল। তিনি এই পর্যাস্ত করিয়! ক্ষান্ত হইলেন না, 
তিনি আমাদিকে অক্কতজ্ঞত! অপরাধে অপরাধী হইতে দেখিয়া 
নিরস্ত হইলেন না, ধর্মবলে সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য ধর্ম 
দিলেন, পাপ কুসংস্কার অসত্যের যন্ত্রণ। হইতে উদ্ধার করিবার 
জন্য সত্য ধন অর্পণ করিলেন, শোক মোহ হইতে রক্ষা! 
করিবার জন্য দিন দিন কত নূতন নূতন উপায় সকল আমা- 
দিগের সন্দুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, আমাদিগের অক্কৃত- 
জ্ঞতা জন্য অপরাধ, অবাধ্যতা জন্য অপরাধ আরও গুরুতর 
হইল। অন্য লোকের অপেক্ষা ব্রাঙ্গের অরুতজ্ঞতা অবাধ্যতা! 
'ছলরও গুরুতরৎ। ব্রান্ধের প্রতি তিনি বিশেষ করুণা করিয়া 
তাহার হৃদয়ে দৃর্দের আলোক প্রকাশিত করিবেন, তাহার 
প্রীর্ঘনা শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত সদুত্তর প্রদান করিলেন। 
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ইহাতে আমরা ব্রাহ্ম আমর! শ্রেঠ এ অভিমান করি বটে, কিন্ত 
আযাদিগের দোষ এত ভয়ানক হইয়াও তাহার প্রতি তত 
দৃষ্টি করি না। দেখ তিনি পরম ধর্ম প্রদান করিয়া আমা- 
দিগকে শ্রেষ্ঠ করিলেন, কিন্ত সেই ধর্ম লাত করিয়া আমরা 
অক্কৃতজ্ঞ অবাধ্য হইলাম, আমাদিগের জঘন্যতা আরও পরি. 
বর্ধিত হইল। তাহার করুণা স্মরণ করিয়া যত আহলাদিত 
হই, আমাদিগের পাপ যন্ত্রণা তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত বাড়িতে 
থাকে । এইজন্য বলি আমাদিগের অবস্থা এক দিকে যেমন 
শ্রেষ্ঠ, অন্য দিকে তেমনি জঘন্য । আবার কেবল যে 
সর্বাপেক্ষা মহত্বর শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্গধর্ম পাইয়াছি তাহ! নহে; 
আমর! বংসরে বৎসরে প্রেমময়ের উৎসব লাভ করিতেছি। 
আমর! ধর্ের নির্জীব ভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না এজন্য 
ছুরবস্থ! বুঝিয়া কৃপা করিয়া তিনি উৎসব আনয়ন “করেন । 
আমরা উপযুক্ত নই ; বিশেষ করুণার যোগ্য পাত্র নই, তথাপি 
দয়াময় কৃতার্থ করিবার জন্য আমাদিগের সঙ্গে এমন সদয় 
ব্যবহার করেন। এই সেই অন্প দিন হইল এই ব্রহ্মমন্দিরে 
এই শাস্তি নিকেতনে ১১ই মাঘের উৎসবের শাস্তি আনন্দ লাভ 
করিলাম, আজ আবার সেই শান্তি স্থথ লাভ করিবার জন্য 
এখানে উপস্থিত করিলেন ! দেখ, অন্য লোকে যে সকল 
সখ লাভ করিতেছে সে সকল ত দ্মামাদিপকে বিতরণ 
করিলেনই, তদপেক্ষা আবার ব্রাঙ্মা করিয়ান্্রান্দধর্্বের সুখ 
দিলেন। ইহাতেও নিশ্চিন্ত ন! থাকিয়া উৎসব আনয়ন 
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করিয়া অতুল আনন্দ প্রদান করিলেন। করুণা আনন সুখ 
যে পরিমাগ্ে, সেই পরিমাণে আমাদিগের দোষ অপরাধের 
বৃদ্ধি, এ কথার গুরুত্ব কি আমরা হদয়ঙ্গম করিতে পারি ? 
তিনি এত করুণা করিলেন, আমর! তাহার বিনিময়ে কি অর্পণ 
করিলাম? ব্রহ্মমন্দিরে বৎসরে বৎসরে সুখরস্ব লাভ করিতেছি, 
ইহাতে তাহার প্রতি কোথার বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব, ন1 দিন দিন 
ককৃতস্ব হইয়। যাইতেছি। . আমরা যতবার ভাখত হইতেছি 
ততবার আমাদিগকে পতিত হইতে হইতেছে । এক বার ষে 
ধন লাভ করিলাম, কৈ নিশ্চয় করিয়া কি বলিতে পারি, এই 
যাহা লাভ করিলাম ইহা আর হারাইব না। সংসার শত্রু 
বসিয়া আছে, যাই ধন লাভ করিলাম, অমনি সে উহা হরণ 
করিয়া লইল, যাই অমৃত লাভ করিলাম, অমনি সে উহাকে 
শুফ করিগ্জা ফেলিল। 

হৃদয়ে সেই সাধুভাব স্ুধারসাস্বাদ থাকিতে পায় ন!। 
বাঁরন্বার উৎসবে সুধা পান করিলাম সকলই অস্থায়ী হইল। 
মনে করিলাম আর উৎসবে যাইব না, ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া 
বসিয়া রহিলাম আর তাহার আহ্বান শুনিব না, তাহার 
গৃছে যাইব না, কিন্তু বসিক়া! থাকিতে পারিলাম না, পুনরায় 
তিনি উৎসব স্থলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, সেখানে আসিয়! 
আবার সেই প্রেমমুখ দর্শন করিলাম, জীবন সুখের সাগরে 
ভাদিল, কত টুর্শস কত আনন । মনে হইল ভাগ্যে আসিয়া- 
ছিলাম,তাই এত আনন্দ শান্তি লাভ করিলাম,তাই তগিনীগণ্র 
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পবিত্র প্রেমপুর্ণ মুখ দেখিয়| কতার্থ হইলাম। পরম পিতাকে 
বারম্বার অবমাঁন করিলাম, অবমানিত হইয়া তিনি আনন্দে 
অভিষিক্ত করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দীননাথের আহ্বান শ্রবণ 
করিলাম, তাই তিনি মন্দিরে আনয়ন করিয়া এত মুখ শাস্তি 
দিলেন। তিনি জ্ঞানবান্, তিনি আমাদের ছুর্ীতি জানেন, 
সেই জন্যই প্রেমানন্দ বিতরণ করিবার জন্য কেশ ধারণ 
করিয়া এখানে আনয়ন করিলেন! কে বলিতে পারে 
এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিব, 
সংদার আবার সকলেই গ্রাম করিবেন না? আবার আগামী 
ভাদ্র মসের উৎসবে নিডা ভঙ্গ করিয়া! দিবেন, বাঁর বার 
উত্তেজন) করিয়া উৎসবে লইয়া যাইবেন, কিন্তু সেখানে 
গিয়। যে সকল ধন সম্পন্থি পাইব, হয়ত তাঁহাও হারাইৰ 
নাকে বলিল? এ জকল দেখিয়াঁও পিতা যখন খ্বযং আহ্বান 
করেন, তথন কে এমন অসাধু, কে এমন পাষাণ হৃদয়, 
উত্লবে উৎ্লাহী হইবে না? ঈশ্বর জ্ঞানম্য়, আমাদের মঙ্গল 
হইবে এই জন্য তিনি আমাদিগকে অদ্য এখানে তাহার নিকটে 
আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। আমাদিগের যত দুর সাঁধা 
তাহার বিরোধ।চরণ করিলাম, কিন্তু তাহার দয়? কিছুতেই 
পর্ধাজিত হইল ন1। তাহার দয়ার আহ্বান আজ কি এই মন্দিরে 
খাসিয়া বুঝিতে পারিলে না? কত পুণ্য শান্তি আনন্দ বিতরণ 
করিতেছেন, জানিতে পারিলে না? দ্য়ামরী খ্বিতার নিকটে যত 
দিন তোমর! পড়িরা থাকিবে, বত দিন তাঁহার চরণ তলে মস্তক 
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রাখিবে, তত দিন তিনি তোমাদিগের সম্ত্ে এই নূগ ব্যবহার 
করিবেন। মৃত্যুর মধ্যে নব জীবন দিবেন) নিরাঁশার মধ্যে 
আশ দেখাইবেন। তিনি প্রেম গৃহে আনয়ন করিয়া যে 
স্থথ শাস্তি অর্পণ করিবেন, সে সকল পঞ্চয় করিয়া! বাথ । 
যদি পুর্ব পুর্ব উৎসবের ন্যায় সমুদায় হাঁরাইয়া ফেলি, 
আমাদের অপরাধ আরও ভয়ানক হইবে, তিনি আমাদিগের 
জন্য এত করিতেছেন আমরা কেন তাহার কথা শুনি না! 
উৎসবের দ্রিন কত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি সে প্রতিজ্ঞা 
আমর! কিছুই রক্ষা করিতে পারি না। যত উৎসব যাইতেছে 
আমাদিগের অপরাধ যে আরও বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা ফে 
তাহার নিকটে মিথ্যাবাদী হইতেছি। আমাদিগের মন 
অবিনয় দোষে দূষিত হইয়া রহিয়াছে, নিজ নিজ অহঙ্কারে 
আমাদিগের, সর্বনাশ হইল। আমরা ইচ্ছাঁপুর্বক নরকে 
ডুবিলাম। পিতা! চাত্রিদিক্‌ হইতে মকলকে উৎসব ক্ষেত্রে 
আহ্বান করিয়া আনিন্নে, কত উপদেশ কত শিক্ষা গ্রদান 
করিলেন, এখান হইতে ফিরিয়া! গিয়। আবার অধর্্ম আচরণ 
ফরিলাম। এখানে গকলকে সন্মিলিত করিয়। প্রেমসাগর 
প্রেমরাজ্য শাস্তি রাজ্য দেথখাইলেন, সকলে প্রেমে আনন্দে 
ভাসিলাষ, মনে করিলাম এবার গৃহে ফিরিয়া? গিয়া আর 
বিবাদ বিপপ্বাদ করিব না, কিন্তু পরিশেষে কি হইল? তিনি 
স্বর্ণ রাজ্য গড়িল্নে, আমরা স্বহক্তে তাহ। ভাঁঙিলাম। একূপ 
করিয়া আমাদের অপরাধ দ্রিন দিন যে অখওড হইয়া! উঠিল,। 
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তিনি যে পরিমাণে দয়া প্রকাশ করিতেছেন সেই পরিমাণে 
আমাদের দায়িত্ব, সেই পরিমাণে অমর পাঁপী। তিনি 
আশ! করিলেন, আমরা উৎসবে আসিয়া! কলহ বিবাদ বিসন্বাদ 
সমুদয় বিস্মৃত হইয়া যাইব, সকল তাই ভগ্নীর মুখে ষে আনন্দ 
প্রেম লক্ষিত হইবে, তাহা স্থায়ী হইবে। তাহা তো হইল ন1। 
তিনি উৎসবের উপর উত্সব প্রেরণ করিলেন, উৎসবের 
বিরুদ্ধে অপরাধ আমাদিগের বুদ্ধি হইতে লাগিল। আম।- 
দিগের পাপ চক্ষু পাঁপই থাঁকিয়! গেল, পাপ কলঙ্কিত মুখে 
প্রেমের চিহ্র আনন্দের চিহ্ স্থান পাইল না। আজ পিতা 
স্বর্ের উদ্যান প্রকাশিত করিলেন, ভক্তি পুষ্পের সুগন্ধিতে 
চারিদিক্‌ পুর্ণ হইল। সকলে অমৃতে অভিষিক্ত হইতে লাগল, 
সর্বত্র প্রেমবারি প্রবাহিত হইল। তিনি ক্কূপা করিয়া শ্বয়ং 
সকলের নিকট প্রেমমুখ প্রকাশিত করিলেন।” এ সকল 
দেখিয়াঁও কি আমরা প্রতিজ্ঞা করিব ন! আজ প্পেমসিন্ধু যাহ! 
বিতরণ করিলেন চির জীবন ইহা সঞ্চয় করিয়৷ রাখিব, 
প্রানান্তেও আর ইহ! হারাইব না? 
হেত্রাঙ্গ! বলিওন। আর প্রবৃত্তি নাই। যদ্দি এমনি 
করিয়! চিরদিন অপরাধ বুদ্ধি করিব, অন্ররোধ করি ক্রঙ্গ- 
মন্দির পরিত্যাগ করিয়া অপরাধের গুরুত্ব কমাইয়! লও । 
আজি উৎসবে আঁসিয়! যদ্তি অপরাধের ভার গুরু করিবে" 
মনে করিয়াছ, বলিতেছি উৎসবে যোগ দিবার প্রয়োজন 
নাই। এখানে যেন্বর্ণ সুখ উপভোগ করিলাম, যে স্ববর্ম 
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দেখিলাম, এখানে তাহা। ফেলিয়! যাইব, আবার ৪টা ভাদ্র 
নরকে গিয়াডুবিব আঁর যেশ আমাদিগের এরূপ না হয়। 
এত অপরাধ করিলাম অথচ তিনি যখন পুনরায় উৎসবক্ষেত্রে 
সকলকে সম্মিলিত করিলেন, আজ যেন এই প্রতিজ্ঞা করি 
আর উৎসবের বিরুদ্ধে পাপাঁচরণ করিব না। দেখ সাধারণ 
ভাবে তাহার সমুদয় করুণা উপভোগ করিয়া! অকৃতজ্ঞ হই- 
লাঁম এই প্রথম অপরাধ, ব্রাহ্ষধর্ম লাভ করিয়া তদ্বিরুদ্ধাচরণ 
করিলাম এই দ্বিতীয় অপর!ধ, উৎসবের বিরোধে আমাদিগের 
তৃতীয় অপরাধ হইল। আজ ভাই ভগ্নী সকলে মিলিত 
হইয়! এই গ্রুতিজ্ঞা করিয়! যাই, আর এসকল অপরাধে 
আমর অপরাধী হইব না। এবার হইতে দয়াময়ের চরণে 
এমনি করিয়া আপনাদিগকে বাধিব, এমনি করিয়া! ভাই ভগ্রী- 
গণের সেবাঁতে নিযুক্ত হইব, এমনি সাধুভাব ধা,ণ করিব 
যে আর ব্রা্মজগতে অবিশ্বাস তিঠিতে পারিবে না! পিত। 
এত করিলে, আরও কত করিবেন, আমর] কিছুতেই ভাল 
হইতেছি না, এবার যেন আমরা অধম জীবনকে আর জঘন্য 
করিয়া না রাখি । ব্রারঙ্গগণ! দেখ তোমাদের মন্তকের 
উপর দিয়া দয়ার আতঃ বহিতেছে, শত অপরাধ পিতা 
তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন, এখনও যদি ব্রাহ্মজগৎ কৃতজ্ঞ 
হইয়া পিতার চ'রণে বশীভূত না. হয়, এই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! 
যাইবে। আজ এই উৎসব স্থলে বসিয়া আইস আমরা স্থির 
করিয়া বলি যেবারম্বার উৎসবে ফল লাভ করিয়া রাখিডে 
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পারিলাম না, আত্মীকে প্রতারিত করিলাম ) এবার এখানে 
যে পুথা স্ুর্যা উদ্দিত হইয়াছে, সমুদায় জীবনে আর তাহা 
অন্তমিত হইবে না; আর যে উৎসাহ প্রেম হদয়ে সঞ্চারিত 
হইয়াছে, পুনরায় উৎসব আসিতে আদিতে উহা শুষ্ক হইয়! 
ঘাইৰে না। অদ্য হইতে যদি হৃদয় প্রেমপুর্ণ না হইল, এই 
চক্ষু পবিত্র দর্শন না করিল, এই হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাউক, 
এই চক্ষু উৎপাটিত হইয়া যাউক । আজি এখানে যে ভাই 
সকলকে পাইলাম, যে ভরগ্মীগণকে পাইলাম, ইহাদিগের সঙ্গে 
যেন চির জীবন জন্ত সশ্গিপিত থাকি। পৃথিবীর লোকে 
ব্রাহ্ম জগতের মহিমা মহীয়ান্‌ হইবে বলিয়া আশা করিয়া 
রহিয়াছে ; তাহারা কি দেধিতেছে? ত্র ব্রাঙ্গগণ উখিত 
হইল, শ্রী আবার পতিত হইল, এই উৎসবে উৎসাহি 
হইল, এই আবার তাহাদের মৃত্যু হইল । পৃথিবীর লোকে 
যাহা মনে করিতেছে তাহা সত্য হইল। কেন আর 
এইক্প বারম্বীর ঈশ্বরকে অবমানিত করি। অদ্য ওরা 
ভাদ্র এত আনন্দ এত মুখ শান্তি! অদ্যকার দিন ষে 
প্রেমস্থয্য সমুদিত হইল আব'ন কেন তাহা অমা নিশায় 
আবৃত হইবে? সংসান আমাদিগের এই সকল দুর্দশ 
দেখিয়া যে সুখে নৃত্য করিতেছে । সংসার জানে অন! 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়। পঞ্€িত্র আনন্দ হুখন্উপভোগ করি- 
তেছে, কোথায় যাঁইবে কল্যই আবার ইচ্টান্িগকে আমার 
করিয়া লইব। এক বার জীবন এক বার মৃত্যু আর এ ভাঁবে 
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থ।কিও না। আঁজ এক ভাব কল্য আশার এক ভাব আর 
যেন এ জীবনে দেখিতে না হয় । 

ব্রাহ্গগণ ! এক বাঁর চক্ষু উন্মীলিত কর। দেখ, চক্র 
সূর্য্য পৃথিবী সকলই ঘি চুর্ণ হইয়া যাঁয়, তথাপি তাহার দছধ। 
বিচলিত হয় না। এক বাঁর সেই দয়াতে অটল বিশ্বাস স্থাপন 
কর। দ্বেখ, ইহলোকে তিনি কত ধন জন সম্পত্তি ৩্পণ 
করিয়াছেন, স্থুখ বিধান করিতেছেন, আবার স্বর্গ লোককে 
তোমাদের জন্য শান্তিধাম করিয়া রাখিযানছন, কত শোভায় 
শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আইস আজি এই উৎসবে 
আমাদের হৃদয়ের পাপ মকলকে ধৌত করিয়া ফেলি। এমন 
কি অসাধ্য পাঁপ আছে যাহ! এখানে ধৌত হইয়া না যায়? 
আজ এত প্রেম শান্তি উপভোগ করিয়া! কল্য যদি আবার 
পাঁপ সাগরে ডুবিলাম, বল তাহা! হইলে সমস্ত দিনের উৎদবের 
ফল দি হইল ৭ আদ উৎসবে ষছ। লধভ করিব, পুন পুল 
ধলিতেছি চিরজীবন উহ রাখিতে প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা 
যদি এরূপ সঙ্কল্ল কর, অবশ্য ফল লাভ করিবে । এমন হুক্কর 
পাপ নাই, যাহ! এখানে উন্মুলিত হইতে না পারে । আজ 
যদি আমাদিগের এই উৎসবের ফল স্থিরতর ন। হয জানিও 
এই আঁমাদিগের শেষ উৎসব হইল । সংসারে গিয়া! পাপ 
অন্ধকারে আমর! ডুবিয়া পড়িব। ৯১ই মাঘের উৎমব 
আদিতে আদিিভ' আজ এই উৎসব ক্ষেত্রে যত ভাই তগ্ীকে 
দেখিতেছি ইহাদিগের মধ্যে কত জনকে আর দেখিতে পাইব 
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না । পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বলিতেছি উৎসবের বিরোধে 
পাপাচরণ করিও লা। উত্সবের বিরোধে পাপাচরণ গুরুতর 
অপরাধ। এই উৎসব পিতার অসাধারণ দয়, ইহা হইতেই 
প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত হয় । ইহাই পুণ্য শাস্তিধাম আমা- 
দিগের নিকট প্রকাশিত করে । ইহা দ্বারাই আমরা উন্নতির 
পর উন্নতি লাভ করি! দেখিও এমন উৎসব যেন আমািগের 
জীবনের শেষ উৎসব নাহয়। যদি আমরা এই উৎসবের 
ফল রাখিতে ন! পারি, নিশ্চয় আমাদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবার, 
সমুদায় দেশের সর্বনাশ পসুপস্থিত হইবে। অনুরোধ করি 
এক বার তোমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দাও, দেখিবে, 
ক্রমাগত উহ্হার মধ্য দিয়া প্রেম ভক্তির প্রঅবণ প্রবাহিত 
হইতে থাকিবে। দিবারাত্রি সেই অমৃত প্রত্রবণ নিকটে 
বদিয়। থাকিবে, ভূষণ ক্ষুধা সকলই বিদুরিত হইয়া যাইবে । 
ক্রমাগত প্রেম ভক্তি উথলিত হইয়। উঠিবে, পমুদয় ব্রাঙ্গ- 
ম.গুলীতে বিস্তারিত হইয়া! পড়িবে ১ প্রেম জলে ঈশ্বরের চরণ 
ধৌত হইতে থাকিবে । আর আমরা এই প্রস্রবণের গ্রবাহুকে 
ধরিয়। রাখিতে পারিব না। ইহা! সমুদয় প্রাচীর ভগ্ন করিয়! 
ফেলিবে। সাধু অসাধু পাপী সকলকেই এই প্রেমজলে 
অভিবিক্ত করিতে থাকিবে । সমুদয় ভাই ভগ্রীকে এ প্রেম- 
জলে অতিষেক করিয়া উহার শেষ হইবে নাঃ সমগ্র পৃথিবীতে 
মনুষ্য মণ্ডলীর মধো উহা বিস্তারিত হইয়া পড়িবে । সমুদয় 
পৃথিবীর ঈশ্বরের পরিবারের পদ ধৌত করিয়া উহা! নিঃশেষ 
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হইল ন1, ক্রমাগত আরও প্রেমজল বহির্গত হইতে লাগিল । 
এখন এ জলে, কাহার চরণ ধৌত করি? সকল ভ্রাতা ভগ্মীৰ 
মধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কোথায় কে আমার শত্রু 
আছে? অন্বেষণ করিয়! তাহাকে বাহির করিলাম, সেই 
প্রেমজলে তাহা র চরদ ধৌত করিলাম, শক্রকে মিত্রর্ূপে 
আমার হদয়ে স্থান দিলাম । তখন বলিব, আম রা! এত জানি 
তাম না, ৩রা ভাদ্র উৎসবের সময়ে আমাদিগকে উৎসবক্ষেত্রে- 
আনিক্ক! পিত। এত ভিক্ষা দিবেন, এত ভিক্ষা দিয়া আমাদিগেকর 
হৃদয়ের সমুদদ্ধ ছুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবেন। ধন্য জগদীশ 
ধন্য তোমার করুণা । পাপীর হৃদয়ে এমন প্রেমের উত্নৰ 
উৎসারিত হইল। এইজন্য পূর্বতন সাধু পুণ্যবান্‌ আত্ম! 
সকল বলিয়াছেন, “জল আ্োতের নিকট রোপিত বুক্ষ যেমন 
সময়ে ফল গ্রসব করে, উহার পত্র ষেষন কখনও শু হয় না,* 
সাধুজীবন সেইরূপ বধার্থতঃ হৃদস্জে এই প্রেমের সরোবর 
প্রকাশিত হইলে ধর্দমজীবনের আরন্ত হয়। (প্রমফুল কুটিয়া 
সকল দিক আমোদিত করে। আইস, আমাদিগের হৃদর 
মরুভূমি হইতে এই প্রেম প্রত্রবণকে প্রবাহিত হইতে দিই। 
আমাদিগের হাদয়ের এই প্রেম গ্রত্রবণের অভাব, তাই ক্রঙ্গের 
এত কৃপা আমাদিগের নিকট কার্ধাকর হয় না। দয়াময় 
পিতা! তীহার গৃছে আনয়ন করিয়া! প্রেমের প্রবাহ প্রমুক্ত 
করিয়া! দিত প্রস্তুত রহিয়াছেন। এ সময়ে আমাদিগের হদর 
হইতে প্রেম প্রবাহ উৎসারিত হইতে যেন আমারা বাধা না 
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দিই। এই সময়ে আমাদিগের প্রেমভক্তি সকলের প্রতি 
ধাবিত হউক । ব্রাঙ্গরাঁজ্য প্রেমের রাজা তক্তিন্র রাজ্য হয় 
দয়াময় ঈশ্বর আস আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করুন। 


ব্র্গারাজ। 
৩র! ভাদ্র, সায়ংকাল, ১৭৯৪ । 

ব্রঙ্গরাজ্য কি নুন্দর রাজ্য । এ রাজ্যের উপরে সংসারের 
কোন অধিকার নাই। এ বাঁজো যাহারা বাস করেন, 
ংসার তাহাদের সুখ সৌভাগ্য হরণ করিতে পারে না। 
আমর! অদা এই পবিত্র গৃহে কোথায় বসিয়া আছি? সেই 
ব্রঙ্গর|জেয বসিয়া আছি! সংসাংরর এখানে কোন কর্তৃত্ব 
নাই। দেখ সংসার আমাদিগকে ভুলাইবার জন্তা কত চেষ্টা 
পাইল, আমাদিগকে ভুলাইতে পারি না। আমরা এখানে 
সকলে একহদয়, এ্রকমন, একাটত্ত, এক পাঁরবীঝ হইয়ী 
ঝপিয়! আছি। সংসার ধন মান এ্রশর্ষায প্রভৃতি যত আকর্ষণ 
আছে লইয়া আসিল, কত স্থুমিষ্ট বচনে সম্বোধন করিল, 
নিকটে ডাকিয়া কত প্রিয় সম্ভাষণ করিল। সংসারের 
প্লাত্রিতে নিদ্রা নাই, সর্বদ] জাগ্রৎ কিরূপে আমাদিগকে যুগ্ধ 
করিবে এজন্য তাহার সমস্ত বিমুপ্ধকর শক্তি প্রকাশ করিল। 
দেখ কিছুতেই সে এখানে তাহার অধিকার বস্তার করিতে 
পারিল না। এক বার এই ছবিখানির উপ্রে দৃষ্টি কর। 
ধাহার! বন্ড বড় লোক, যাহারা বড় বড় জ্ঞানী, দেখ সংসার 
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তাহাদিগকে লইয়! কেমন ক্রীড়া করিতেছে, তাহার! তাহা- 
দিগের জ্ঞান বুদ্ধি সকলই সংসারের চরণে বিক্রয় করিতেছে। 
তাভারা আপনাদিগকে বড় মনে করে, কোটা কোটা লোক 
তাহাদিগকে বড় বলিয়া! স্বীকার করে। কেমন তাহাদগের 
সামান্য বুদ্ধি, কেমন তাহাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞান! সংসার 
অনায়ামে তাহাদিগকে ভুলাইয়! পাপজালে ফেলিতেছে। 
আমরা এই উৎনবের উচ্চ ভূমি হইতে বিলক্ষণ দেখিতে 
পাইতেছি, সংসারের উচ্চ উচ্চ গৃহ কেমন জঘন্য ক্ষুদ্র কুটার। 
মনুষ্য এক একটা ক্ষুত্র পুত্তলিকার স্তংয় সংসারে বিচরণ 
করিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ জন্ত পিপীলিকার ন্যায় দেখাইতেছে। 
সংসারে যাহ! কিছু গুপ্ত ছিল, লোকের নিকটে অজ্ঞাত ছিল, 
এই উৎসব দুরবাক্ষণে আমর! সকলই জানিতে পাইলাম । 
সংসারের €কমন মোহিনী শক্তি কত লোক বিমুগ্ধ হুইয়া 
রহিয়াছে । এমনি ক্ষত! কত বড় লোক উহার পছ্সেব 
করিতেছে। ইহাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই করিতে সমর্থ 
হইতেছে না। 

এদিকে দেখ আমাদের ব্রহ্মরাজ্য পর্বতের উচ্চ শিখরে 
অবস্থি+। নবীন উদ্যান, নৃতন ভ্রোতস্বতী। এ রাজ্যে 
পার্থিব গোলাপ পুষ্প নাই। এখানে প্রেমপুপ্প ভক্তি চন্দনের 
“অভাব নাই। ইৎসাহ বসন্ত এখানে চির বিরাজমান। এ 
পৃষ্প কৃত্রিম নহে,এএ পুম্পের নিকট আর সকল পুষ্পই কৃত্রিম, 
এ চন্দনের সৌরভের নিকট কোথায় অন্ত সৌরভ? এ 
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উদ্যানের ধিনি প্রভূ, তাহার দ্বার প্রমুক্ত । অমৃল্যরত্বে তিনি 
তাহার গৃহ পুর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সন্তান সেখানে 
যায়, রাশি রাশি রত্ব গ্রহণ করে, কেহই বাধ। দিতে পারে 
না। যেব্যক্তি এখাঁনে বাস করে, স্বর্গের সুখ লাভ করে। 
এ স্থান ছাড়িয়া আর কি সংসারে যাইতে ইচ্ছা হয় ? নিয়ত 
অভিলাষ হয় চিরদিন এখানেই বসিয়া থাকি । স্ত্রী পুত্র 
কন্ত। স্বজন আত্মীয়গণ কোথায় ? তাহাদিগকে আলিঙ্গন 
করিবার জন্ত আবার নিন্ন ভূমিতে অবতরণ করিব? না, 
সত্রীপুক্র কন্তাগণ আইস, এই উচ্চ শিখরোপরি আইস, স্বজন 
বন্ধু বান্ধব আইস্‌, এখানে আসিয়া সকলে সম্মিলিত হও। 
ইছলোকেই তোমাদিগের সঙ্গে নিলিত হইয়া ঈশ্বরের উদ্যা- 
নের পবিত্র সুথ সম্ভোগ করি। 

নীচে যাহা! কিছু সকলই সেই উপরিস্থিত ঈশ্বরের রাঁজ্যের 
জন) । আর কি সংকর কাহ।র ধন আন সঙ্গতি দিয়! 
আমাদিগকে তাহার ক্রীতদাঁদ করিয়া রাখিতে পারে? ধিক্‌ 
তাহাদিগকে যাহার! এখানে এক বাঁর উপবেশন করিয়া 
পুনরায় সেই সংসারের জন্য লালায়িত হয়। ইচ্ছা হয়, 
যাহারা নিয়ে সংসারে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের 
সকলকে ভাকিয়! এখানে লইয়। আদি। ইচ্ছা হয় সকলকে 
বলি, আর কেন তোমর! সামান্য অকিঞ্চিংকর ধন মান প্রভুত্ব 
লইয়! মুগ্ধ হইয়া আছ! আইস উদ্যানে* আসিয়া উপবিষ্ট 
হও। নিষ়্ে ধন মান সম্পত্তিতে নৌক। বোঝাই করিতেছ, 
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ওই নৌকাতে নিশ্চর সংসার স্বাগরে ডুবিয়া মরিবে । ওই 
দেখ ডুবিতেছে। আত্মীয় কুটুশবশ্বজনে কেহই সঙ্গী হইতেছে 
না। চীৎকার করিল, রোদন ধ্বনি কাহারও কর্ণে প্রবেশ 
করিল না; সকলেই বধির হুইল। নিপুণ কর্ণধার সঙ্গে 
নাই এই জন্য সকলে নিজ দৌষে ডুবিয়া মরিল। হায় 
জলমগ্ন লোক সকল, ডুূবিবার সমরে ঈশ্বরকে ডাকিবারও 
সময় পাইল না! 

হে ভাইগণ ভগ্মীগণ ! আব কেন ডুবিয়া মরিতেছ, এখানে 
আইস। দেখ এখানে কেমন আশ্চর্য্য সুন্দর নদী বহিতেছে। 
ইহাতে পালি তুলিয়া দাও, মরিবার ভয় নাই। চারিদিকে 
ভয়ানক তুফাঁন,ঈশ্বর স্বয়ং কর্ণধার, দেখ ভয়ে কেহই কম্পিত- 
কলেবর হয় নাই। ঘদ্দি পার হইয়া! অনস্তকালস্থায়ী ত্রহ্গ- 
ধ্ামে যাইবে এখানে আইন । সংসারে পতঙ্গের ন্যায় লোভে 
আকুট হইয়! কেন অগ্থিতে পুড়িয়ঃ মরিতেছ ) দেখ ওখ)নে 
কত কত বড় লোক অগ্নিতে পড়িয়া মরিল। যদি স্থুখ শান্তি 
চাও, এই যে আমর! উদ্যানে বসিয়া আছি, এখানে আইস। 
এথানে সকল স্থখ পাইবে, যত রত্ব গ্রহণ করিতে চাও, পিত। 
হৃদয়ে বসিয়া তাই দান করিবেন। . 

আজ ত্রক্ষমমন্দিরের অপুর্ব শোভা এক বার অবলোকন 
রকুর। ব্রহ্মমন্দসির আজি আর্‌ শোকের স্থান নাই, কাহার 
মুখে শুষফতা লুঙ্ষিত হইতেছে না, সকল মুখই উৎসাহ আনন্দে 
পূর্ণ। দেখ এই নরলোকে বাদ করিয়াই ভক্তের আত্মা 
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অন্তরে অন্তরে পিতার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । পিতার সোন্দধা 
সকলের মুখে প্রকাশ পাইতেছে, পিতার প্রেমমুখ ভক্ত 
হদয়ে প্রতিবিষ্বিত হইয়া কেমন আশ্চর্য শোভা ধারণ করি- 
মাছে । সংসারের যত কিছু শ্বন্দর বস্ত আছে, একত্রিত 
করিয়া আজকার এই সৌনাধ্যের সঙ্গে মিলাইয়৷ দেখ, বল 
আমাদিগের পিতার সৌনরধ্য অধিক, না সংসারের সৌনার্য্য 
অধিক ? তাহার ব্রাহ্মধর্দ্মে অধিকার কোথায় যে পিতার 
মুখের সৌন্দর্য্য দর্শন করে না, সংসারের মুখ দৌন্দ্্য দেখিয়! 
মুগ্ধ হইয়া থাকে। দুর্ভাগা তাহারা যাহারা মাতার মুখ- 
সৌন্দধ্য দর্শন করিল না, সংসার মোহে মোহিত হইয়া 
থাকিল। - 

ব্রাহ্মগগ ! এক বার সংসারের মুখশ্রী দেখ। দেখ সে 
কেমন চাঁকচিক্য প্রদর্শন করিতেছে । শীত নিগ্নেচন্্র সুর্য 
দর্শন করিতেছ, প্তার রাজ্ো যে চক্র কুধর্য সমুদিত, ইহার 
কোটী কোটী চন্্রস্থর্য কি তাহার সঙ্গে তুলনা হয়? কি 
আশ্চধ্য ! আজ দয়াময় নাম উচ্চারণ করিয়া কত বাঁপার 
দেখিলাম। দয়াময় দয়াময় বলিতে বলিতে আজ পাঁষাঁণ 
হইতে জল পড়িল, পাঁধাণ হৃদয়ের জলে চারিদিক ভাঁসিয়া 
গেল। হায়! যাহার নামের গুণ এত, ন1 জানি তাহার নিজের 
গুণ বা কত। ব্রাহ্মগণ! প্রেমভরে পিওর 'নাম গান কর। 
তোমর! তোমাদের নিজ নিজ মুখের সৌন্দর্য্য দেখিরা স্তষ্ভিত 
হইয়া যাইবে । কে বলে ব্রাহ্মগণের মুখে পৌন্দর্য্য নাই। 
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দয়াময়ের নাম ঘাহাদিগের মুখে, তাহাদিগের মুখের সৌন্দর্যের 
নিকটে কি আর কোন সৌনর্ষের তুলন। হইতে পারে? 

অদ্য দয়ামযের রাজ যে উদ্যান দেখিলাম, যে পুম্পের 
সৌরভ প্রকটিত হইল উহ। আর প্রকাশ করিয়! বলেতে পারা 
যায় না। হৃদয় কাননে প্রেম-পুষ্প প্রক্ষ,টিত হই পল, . উত্লৰ 
উদ্যানে কেবলই পপ্রম পুষ্প, ভক্তি পুম্প। সংসারে ভাই 
ভগিনীগণ ছিলেন, তাহাদিগকে চিনিতাম নাঁ। এখানে 
আসিয়া কেমন হৃদয়ে হদয়ে আকুষ্ট হইল। পিতার সম্পর্কে 
সকলে মিলিত হইল'ম। কুতর্ক চূর্ণ হইয়া গেল, মোহ জাল 
ছিন্ন হইল। আর কি সংসারের এুমন্ত্রণায় আমরা 'বিশ্বাদ 
করিতে পারি? আর কি আমর! এই স্থানের সৌনর্যা 
পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সংসারে 
যাইতে পারি? ইন্দ্িয়গণের সেবায় আপনাদিগকে নিষুক্ত 
করিতে পারি? এই মন প্রাণ সংসারকে প্রভু করিয়া তাহার 
চরণে বিক্রয় করিব এমন মোহ আর কি আমাদিগের হইতে 
পারে? অন্তরে অন্তরে যে উদ্যানে বিয়া পরম পিতার 
পুঁজ। করিলাম তাহার রমণীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে পৃথিবীর কিছুরই 
তুলনা হয় না, সমস্ত জগৎ তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়, 
ইহ1 যদি বিশ্বাণ হইল, তবে বল এমন সুন্দর রাজ্য পরিত্যাগ 
ক্রিয়া যাইতে” কেন অভিলাষ হইবে? বল চিরদিন এই 
রাজ্যে বাস কনিবকথন এই রাজ্য আর পরিত্যাগ করিব না। 

্রাঙ্মগণ! ব্রন্মমন্দিরে অন্য যাহা দেখিলে ইহার ছবি 
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ইদয়ের মধো ধারণ কর। পরম্পর প্রেম ভাবে সম্সিলিত 
হইয়া! ষে আনন্দ উপভোগ করিলে, পরস্পরের মুখ দর্শন 
করিয়া যে উল্লাদ অন্ুতব করিলে, এই আনন্দ চিরদিন সঞ্চয় 
করিয়া রাখ। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কেবল দয়াময়কে 
ভাক। এই যে মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইল, এই সৌনাধ্য 
চির সৌন্দর্য হউক, আর যেন মুখ দগ্ধ না হয়, আর যেন 
মুখ কুৎসিত না হয়। এই ব্রক্ষমন্দিরকে আধ্যাত্মিক স্ব 
রাজ্যের গৃহে লইয়া যাঁও, বাহিরের যাহ কিছু সকলই 
বাহিরে পড়িয়া থাকুক । অদ্য এখানে যে উদ্যান শোভা 
দন করিলে হৃদযের মধ্যে উহ? চির বিরাজ করুক | দেখিবে 
উহার পুষ্প নকল চির সৌরভ বিস্তার করিবে, উদ্যানের 
প্রতু স্বয়ং উহা চির প্রস্ষ,টিত রাঁখিবেন। 

ভ্রাতৃগণ ভগ্নীগণ ! অদ,কাঁর এই ছবি গৃহে 'লইয়া যাও । 
সেখানে মনমন্দিরে প্রেম সরোবরের নিকটে ইহাকে সংস্থা- 
পন করিয়! রাঁধ। সেখানে পুনঃ পুনঃ এই ছবি দর্শন করিয়া 
বিমোহিত হও । আর সংসার তোমাদিগের উপরে জয়ী 
হইতে পারিবে না । স্ংসার কি বুঝিবে, ব্রঙ্গ প্রেমে যে মুগ্ধ 
হইল সেই বুঝিল প্রেমময়ের কেমন আশ্চর্য আকর্ষণ । 
অন্য স্তম্ভিত হৃদয়ে ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ কর, গৃহে প্রত্য!গমন 
করিয়া সর্বদা «ই উদ্যানের সৌন্দর্য অবলোকন কর। 
ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন যেন প্রত্যেক হৃদয়ে” চির শান্তি চির- 
প্রেম পুষ্প গ্রন্ষ,টিত হয়। 


ভাদ্রোতংসব । 
ঈশ্বর অতি নিকটে। 
প্র/তঃকল, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক। 


ব্রাঙ্মদিগের ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহ! অতি উচ্চ এবং সুমিষ্ট । 
এই বিশ্বসের জন্য যে ঈশ্বরকে আমাদের কত পরিমাণে ধন্- 


বাদ কর উচিত তাহা! কথায় বলিয়া শেষ করা যাদু নাঁ। 
তিনি আমাদিগকে কত প্রকারে স্থখ দিতেছেন, কিন্তু এই 
বিশ্বাসের মিষ্টতার তুলনায় আর কোন সুখই সুখ বলিয়া বোধ 
হয় না। মূৃখন ভাবিয়া দেখি স্বর্গের দেৰতা দয়াময় পিতা 
আমাদের পরিত্রাণের জন্ত আমাদের নিজের আত্মার মধ্যেই 
কেমন সহজ পথ উনুক্ত করিয়৷ দিয়াছেন, তাহার কাছে 
যাইবার জন্য মধুর বিশ্বাসরূপ কেমন সহজ উপায় বিধান 
করিয়াছেন, তখন মন আপনি প্রেম এবং কৃতজ্ঞতা ভারে 
অবনত হয়, এবং ইচ্ছা হয়, প্রতি নিমেষে ভূমিষ্ঠ হৃইয়। 
তাহাকে প্রণাম করি। দেব দর্শন করিবার জন্য পৃথিবীর 
সহ্শ্র সহঅ লোক তীর্থ স্থানে যাইতেছে ; আবার কত-মাধক 
ইষ্ট দেবতাকে পরলোকে দেখিতে পাইব কেবল এই আশায় 
কত কঠোর সাধন করিতেছে ; কিন্কু ব্রাঙ্গদিগের কেমন 
সৌভাগ্য দেবতকে দেখিবার জন্য তাহাদিগকে অনেক দুর 
পথ যাইতে হয় না; অথব1 কোন ভবিষ্যৎ কালের প্রতীক্ষা 
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করিত হয় ন!, যখনই তীহার! স্বীয় দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাহাকে দেখিতে পান, এবং 
কিছু মাত্র দূরে যাইতে হয় না) কেন না রঙ্গ তাহাদের অতি 
নিকটে । ব্রহ্ম আমার অতি নিকটে ইহা! বিশ্বাস করিলেই 
আমাদের পরিভ্রাণ। আমাদের অতি নিকটে পরম পিতা 
বলিয়। আছেন । জ্ঞীন, প্রেম, এবং পুণ্য শান্তির অনন্ত আধার, 
ছবরাজোর অধিপতি, আমার প্রাণ পিংহাসনে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন, তীহাঁর মধ্যে আমি বাঁস করিতেছি ঘিনি ইহা 
বুঝিতে পারেন তিনি ভক্ত । তিনি শুনিতেছেন, ঈশ্বর বলি 
তেছেন,--“সন্তান! এই দেখ আমি সমস্ত স্বর্গরাজ্য লইয়! 
তোমার অতি নিকটে রহিয়াছি।” বস্তুতঃ আগাদের 
ঈশ্বর যে অতি দূরে একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করিয়া 
বাস করিতেছেন, তাহা নহে । সহ্ম্র বৎসর“পরে সেই 
গৃহে গিয়া তাঁহাকে দেখিব এরূপ ধর্ম তিনি ত্রাঙ্গদিগের 
নিকটে প্রেরণ করেন নাই। তিনি কাছে না থাকিলে 
তাহার সম্তানগণ নিমেষের জন্য বাচিতে পারে না এই জন্যই 
তিনি তাহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার হদয়ের মধ্যে আপনাকে 
বাঁধি, দিয়াছেন। ভাই! ভগিনি। চক্ষু খুলিয়া দেখ 
কে সন্মথে আছেন । ইই1 অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অমূল্য রত 
জগতে আর কি আছে? বাস্তবিক ইহ! অপেক্ষা মন্ুষোর 
উচ্চতর অভিলাষের বস্ত্র আর কিছুই নাই । যে ধর্ম বিশ্বাস 
করিলে যেখানে বনিয়। আছি এখানেই ঈখরকে দেখা যায় 
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তাহা কি সামান্য ধর্ম? ঈশ্বর আমার অতি নিকটে আছেন 
ইহ! কি সপ্পের কৎ1? আমি কি কল্পনার কথা বলিয়! 
তোমাদিগকে অন্ধকারে লইয়া! যাইতেছি ? কেধল বল এই 
ঈশ্বর আমার কাছে, মেই ঈশ্বর ধাহার জন্য আমার প্রাণ 
কাদিত ; কতবার বলিতাঁম, তাহার দর্শন কি পৃথিবীতে পাইব, 
সেই তিনি আমার নিকটে । চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়। 
ধাহার সম্বন্ধে নিরাশ হুইয়াছিলাম সেই পিতার স্থন্দর মুখ 
আমার অতি নিকটে । বরং অন্য বস্তব বেখিতে চক্ষুর আয়াস 
আবশ্যক, কিন্ত আমার প্রিয়তম পিতা এত নিকটে যে: 
উ্টাহাকে দেখবার জন্য আমার চক্ষুর পরিশ্রম হয় না। মখন 
গ্রাতে নিদ্রা হইতে উঠি, তখন সর্ধাপেক্ষা ধাহাকে নিকটে 
দণ্ডায়মান দেখি তিনি কে ? দেই আমাদের চক্ষুর চক্ষু প্রাণে 
প্রাণ পরম পিতা । নিদ্রা হইতে উঠিবা মাত্র ভক্তের কাহার 
সঙ্গে সাদাত হর £ তীহার সেই প্রিকতম পরমেহীর 1 ইহাকে 
কি সুলভ-দর্শন বলেনা? কে বলে দর্শন আঁয়াস সাধ্য? 
ঈশ্বর এখানে, অতি নিকটে, ব্রহ্ম ইহা বলিলেও মম্পূর্ণরূ:প 
তাহার নৈকট্য নির্দশ বরা হইল না। কেননা চক্ষু যেখান 
হইতে দৃষ্টি আরম্ভ করিল সেখানে থাকিয়া ব্রঙ্গ বদিতেছেল, 
চন্ষচ ! তুমি অন্যের ঘরে কোথায় যাইতেছ,-আগে আমার 
প্রেম জলে ধৌত হইতে হইবে 1০ আমাকে অতিক্রম করিয় 
কোন বস্ত দেখিতে পার না। ভক্ত বলেন পিতাকে না দেখি 1 
আমি অন্য কোন বস্ত দেখি না। অন্য লোক দেবতার অন্বেষণে 
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অনেক ছুর পথে যায়, যতই পরিশ্রান্ত হয়, আরও দুরে যাইতে 
হয়, কিন্ত তক্তকে ঈশ্বর দুরে যাইতে দেন না। পিতার 
সংকল্প এই যে ঘরে বসিয়া তিনি পুত্রকে দেখ! দিবেন। হয় 
সর্বাপেক্ষা নিকট এবং আপনার বলিয। তাহাকে দেখ, নতুব! 
ঈশ্বর কল্পন! ছাড়িয়া! দেও, কেননা যে তাহাকে দুরে মনে 
করে তাহার ধন্মেরমূলে অসত্য, স্থতরাঁং তাহার সমস্ত সাধন 
মিথ্যা। সেই অসত্যের ভিতর ফিরূপে প্রকৃত ঈশ্বর দেখা 
দিবেন? ব্রাহ্ম! ব্রান্ধিকা। সাবধান, কদাচ পিতাকে দূরে 
মনে করিও না) কেন না ইহা হইলে আর তাহার দেখ! 
পাইবে না, কিন্তু এই আমার ঈশ্বর নিকটে মনে করিয়! 
ষেখানে এক্টি বিন্দুমাত্র দাগ দিবে, দেইখনেই তিনি 
তৌমাদিগকে দেখা দিবেন। সেই স্ুক্্তম বিন্দুর প্রতি দৃষ্টি 
করিয়! থাক দেখিবে সেই সামান্য স্থানের মধ্য হইতে কোটি 
কোটি নরনারীপূর্ণ স্বর্গরাজ্য বাহির হইতেছে। তুমি যাহা চাও, 
প্রেম চাও, পুণ্য চাও, জ্ঞান চাও, শান্তি চাও, সেই বিন্দুর 
মধ্যে সকলই পাইবে। সেই বিদ্ধুর মধ্যে প্রেমসিন্ধু, পুণ্য 
পিছু জ্ঞান সিন্ধু, শাস্তি সিন্ধু ঈশ্বর বাদ করিতেছেন, দেথিয় 
তুমি অবাক্‌ হইবে। যখন ঈশ্বর ভক্তকে দেখা দেন, অনস্ত 
বিস্তৃত ভাবে নহে; কিন্তু ভক্তের অতি নিকটে আসিয়া তিনি 
প্রকাশিত হন। তাহাকে দর্শন করিবার গ্রন্্য ভক্তকে দূরে” 
যাইতে হয় না। কিন্তু তিলিই ভক্তের পবক্ষঃস্থলে আসিয়া 
দণ্ডায়মান হন। তাহাকে নিকটে ন। দেখিলে কদাচ ভক্তের 
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প্রাণ শীতল হইতে পারে না। ব্রাহ্গবন্্ম এই জন্ত সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ এবং মধুময় যে ইহ! ঈশ্বরকে অতি নিকটে প্রদর্শন 
করে। ধাহারা এই ধর্ম সাধন করিয়াছেন,অথবা বাঁকুল অন্তরে 
ঈশ্বরকে অতি নিকটে, হৃদয়ের মধ্যে অন্বেষণ কবিয়াছেন 
তাঁহারাই ইহার মধুরত আম্বাদ করিয়াছেন ।. ঈশ্বর আমাদের 
প্রত্যেকের আত্মীয়; তঁ হার প্রকৃতিই এই ট্ধ তিনি কাহার ও 
দুরস্থ কিম্বা পর হইতে পাবেন না। যদি বল এক দিকে যেমন 
ঈশ্বর আমাদের অতি নিকটে অন্যদিকে সেই রূপ তিনি আমা- 
দের অতিদূরে। এক ভাবে ইহা সত্য) কিন্তু ঘিনি বলেন 
আমি নিকটে ঈশ্বরকে পাইলাম না, তিনি মিথ্যাবাদী । 
বিশ্বাস কর আমার অতি নিকটে ঈশ্বর আছেন। কিরূপে 
আছেন তাহ] জিজ্ঞাসা করিও না) কারণ কেমন করিয়! তিনি 
তোমার কাছে আঁসিশ্নে, তাহা জানিয়। তোমার কি হইবে? 
তুমি কেবল তাহার বর্তমানত। উপলব্ধি করিয়া পুণ্য শাস্তি 
সম্ভোগ কর। বল, ঈশ্বর কাছে আছেন, দেখিবে বলিতে না 
বলিতে প্রাণের যন্ত্রণা দূর হইবে। ঈশ্বর কাছে আছেন 
বিশ্বাস করা, এবং তাহার প্রেম সুধা পাঁন করিয়া আনন্দিত 
হওয়া এক কথা। ঈশ্বর ৬তি নিকটে, এবং আমার অতি 
আত্মীয়, ইহা বুঝিলেই পরিত্বাণ। ঈশ্বরের তুলনায় সকলই 
দুর। পিতা বল, মাতা বল, স্ত্রীণ্বল, পুত্র বল, কিন্বা হৃদয়ের 
বন্ধু বল, কেহই তাহার স্তাঁয় নিকটস্থ নহে। ধন্য তিনি যিনি 
ভীবন মৃত্যু, সম্পদ বিপদ, এবং সজন নির্ভনে পিতার মুখে 
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«ই কথা গুনেন, "এই আমি ।” এই যেসুলভ ব্রহ্গধন, ইহা 

আমাদের প্রতি জনের নিকটে। জীশ্বর দর্শন অতি সহজ 

সাধন। তবে কেন আমরা তাহাকে বহু দুরে অন্বেষণ 

করিতে যাই। যতক্ষণ হীশ্বর নিকটে আছেন ইহা বুঝিতে 

ন1 পারি ততক্ষণঞ্চ সাঁধু সঙ্গ, পুস্তক অধ্যয়ন সকলই বুথ!। 

পিত। আমার কাছে, এবং আমার মধ্যে থাকিয়া আমার সকল 

প্রার্থনা বুঝিতেছেন, আমি যেখানে থাঁকি, যে দেশে যাই, 

তাঁহাকে নিকটে পাইয়া পর্ধত্র জীবন সার্থক করিতে পারি । 

তিনি আমার নিকটতম বন্ধু এবং প্রাণের সহি গ্রথিত, ইহা 

উপল'্ধ করিলে কি আর অন্তরে বিষাদ নিরানন্দ থাকিতে 

পারে? অতএব ভক্তগণ! সেই নিকটস্থ সহবাসে থাকিয়! 

'আনন্দ এবং প্রফুল্ল তা সঞ্চয় কর। তাঁহার কাছে থ[কিলে 

হৃদয় উদ্যানে আপনা আপনি নিত্য প্রেম, ভক্কি পুষ্প সকল 

প্রন্ম,টিত হইবে। কাহারও দুরে যাইতে হইবে না, £কটে 
ঈশ্বর দর্শন পাইয়া! শান্তি সুখ লাভ করিবে । তাঁহার সহবাস 
রূপ অভেদ্য হুর্গ মধ্যে বান করিলে পাপ তোঁমাদিগকে আক্র- 

মণ করিতে পারিবে না। সকলে এক চক্ষু হইয়া তাহার, 
ুভ দৃষ্টি দর্শন কর, এবং নকলে আনন্দ রনে তাহার কপার 

জয় ধ্বণি কর। প্বল আনন্দে বদনে এরঙ্গ নাম, হল নিকটে 
আনন্দ ধাম |” 


অপরীাছুে আলোচনা। 


প্রশ্ন । ধর্শরাঁজো ভাই ভগ্রীর অর্থকি ? 

উত্তর। ঈশ্বরের পুত্র আমার ভাঁই, ঈশুুরর কন্যা আমার 
ভগ্নী, যিনি পরম্পরের সঙ্গে এই সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন, তীহা- 
রই নিকট ভাই ভগ্মীর ঘথার্থ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 
তিঠিই নর নারীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ। 
ঈশ্বরকে মানিলে তাহার সন্তানদিগের সহিত এ সকল স্বীয় 
অনন্তকাল স্থায়ী সম্বন্ধ সাধন করিতেই হইবে। পরজোক 
নর নারী অ'মার ভাই ভগ্রী, কেননা প্রতিজনই ঈশ্বরের 
হস্ত বিরচিত এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিম 
পৃথিবীতে গবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার যখন ত্রাঙ্গ ভ্রাতার 
চক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ এবং ব্রাঙ্ষিকা ভশীর হৃদয়ে ঈশ্বরের 
কোমলতা দেখি তখন মন আপনি মোহিত হইয়া এই কথা 
বলে, ইনিই আমার ভাই, ইনিই আমার তগ্নী। এইন্ধপে 
বাহার! উদ্ধে দৃষ্টি করিয়া নর নারীর মধ্যে পবিত্র ভাই ভগ্নী 
মম্পর্ক দেখিতে পান তাহারাই ধন্য। নতুবা ঈশ্বরকে 
ছাড়িয়া নিম্ন স্থানে কেহই যথার্থ রূপে ভাই ভগ্রীকে চিনিতে 
গারে না। পিতার প্রেমে পরিচালিত হইয়া আত্মা দ্বায়। 
ভাই ভগিনীকে বর করা সামান্য ব্যাপার নহে, হৃদয়ের স্বার! 
পৃথিবীর লোকদিগকে বশীভূত করা সহজ; কিন্ত ইহার দ্বার! 
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শ্বর্গের দেবতার্দিগকে লাভ করা অসম্ভব। কেন না আমর! 
মনুষোর প্রতি প্রেমিক শ্রদ্ধাবান্‌ অথব! কৃতজ্ঞ হইতে পারি, 
অথচ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার প্রত;/ক্ষ যোগ 
না থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সস্তানদিগের জন্য আমাদের 
আত্মান্স যে সকল আসন আছে তাহা কেবল ঈশ্বর সম্পর্কেই 
তাহার! পাইতে পারেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে চির- 
কালই সে সকল শুন্য থাকিবে। স্বর্গীয় পিতার পুত্র আমার 
ভাই, স্বর্গীয় পিতার কন্যা আমার ভগ্মী, এই রূপে ঈশ্বরের 
সম্পর্কে নর নারীকে ভাই ভগ্মী বলিয়া বরণ করিলেই, 
ত্বর্গায় ভ্রাতুভাব এবং স্বর্গীয় ভগ্রীভাব প্রকাশিত হয়। 
অন্যথা দ্বর্গীয় পিতাকে ছাড়িয়৷ যে মন্তুষ্যে মন্ুষ্যে প্রণয় 
এবং মমতা তাহাকে বদি ভ্রাতৃভাব কিন্বা ভগ্মীভাঁব বল, 
তাহা এ্রহিক এবং অস্থায়ী, তাহা আজ "আছে কাল 
নাই। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে ইনি ঈশ্বরের পুত্র ইনি 
ঈশ্বরের কন্যা, ইহ! স্পষ্ট বুবিয়। যখন কোন আত্মাকে 
আমার ভাই ভগ্বী বূলিয়। আত্মার আসনে বরণ করি তাহা 
চিরকালের জন্য এবং সেই সম্পর্কই যথার্থ স্বর্গীয় এবং পার- 
লৌকিক। এইরূপে ধিনি ভাই ভগ্রীকে আত্মার আসনে 
ব্সাইতে পারেন, পৃথিবীর মায়! মমতা! তাহার নিকট বিষবৎ 
পরিহার্য্য। আত্মার যে স্থানে পিতা খসিধেন, সেই স্থানেই 
পিতার পুত্র কন্যার বসিবেন, ইহাই পিতার আর্দেশ এবং 
এই জন্যই ভাই তনী সম্পর্ক এক দিকে যেমন পবিত্র অন্য 
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দিকে ইহ! তেমনই স্ুমিষ্ট। ঈশ্বরকে পিতা এবং 'কখন কখন 
মাতা বলিলে আমাদের মন অত্যন্ত তৃপ্র হয়; কিন্তু তাহাকে 
শুদ্ধ ঈশ্বর, শরষ্টা, পাতা, কি! রাজ! বলিয়! ডাকিলে আমাদের 
মনে তেমন আনন্দ হয় না। ইহার কারণ এই জগতে পিতা 
এবং মাতার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রিয় এবৎ মিষ্টু। এই মিষ্ঠতার 
অঙ্গরোধেই আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে পিতা মাতা শব্দ ব্যবহার 
করি। সেই রূপভাই ভগিনী শব। নর নারীকে ভাই 
ভগিনী বলিলেই মনের কঠোরতা এবং অপবিত্রতা চলিয়! 
যাঁয় এবং অন্তরে একটী মধুর পবিত্র সম্পর্কের উদয় হয়, এবং 
সমস্ত হৃদয় মন পবিত্র গ্রীতিরসে পরিপূর্ণ হয়, এই জন্)ই 
আমর! পজ লিখিবাঁর সময় কিম্বা মুখে কথা বলিবার সময় 
নর নারীকে ভাই ভন্মী বলিয়া সম্বোধন করি । অনন্ত পুণোর 
আধার আনন্দময় যিনি তাহার পুত্র কন্যা আমার নিকট 
অংফি্যছেন্ধ, ইহ অনুভব কবিকে স্হহেই উহার গুত্তি 
স্বমিষ্ট ভাবের উদয় হয়। জগতের নর নারী সকল 
আমার প্রিয় এই জন্য যে তাহারা আমার প্রিয়তম পরম 
হুনায় পিতার পুত্র কন্যা। পৃথিবীতে ঘর্দিও কোন কোন 
স্থানে ভাই ভগ্নীভার কলঙ্কিত দেখা যায়; কিন্তু স্বভাখতঃ, 
কদাচ ভাই ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব হইতে পারে 
না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে ভ্ই ভম্বীকে দেখিলেই কিনব! 
তীাহাদিগক্ষে স্মরণ* করিলেই পর্বিত্র প্রেমের উদয় হইবে। 
ধর্মবাজ্যের ভ্রাতুভাব এবং ভগ্মীভাব, পৃথিবীর এই ভাই 
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ভগ্মী সম্পর্ক অপেক্ষাও অনন্ত গুণে পবিত্র এবং সুষ্ধুর 
কিন্ত ইহ! যেমন পবিত্র এবং সুমি, তেমনই পাধনের প্রথষ 
অবস্থায় ইহ! অতি সুকঠিন। সেখানে প্রত্যেকের সুখে ঈশ্বরকে 
না দেখিলে শর্গীয় হ্রাতৃভাব কিন্ত ভগ্মীভাব অসস্ভব। পৃথি" 
বীর লোকের! দশ জন নর নারীর মধ্যে পাচ জনের রূপ 
গুণে মোহিত হুইয়া তাহাদিগকে বাছিয়া লয়, এবং তাক্া- 
দ্বিগকেই ভালবাসে । তাহাদের ন্েহ প্রেম লোক বিশেষের 
প্রতি ধাবিত হয়; কিন্ত এই প্রকার সংকীর্ণ অনুদার প্রেম 
ধঙ্মভীবকে বিনষ্ট করে। ঈশ্বর হইতে ষেত্রাতৃভাব, কিন্বা 
ভগ্মীভাৰ প্রেরিত হয় তাহা সমস্ত জগতের জন্য । সেই 
শ্ব্গের প্রশস্ত প্রেম কদাচ বপ গুণ কিম্বা ধন মানের 
বিচার করে নাঁ। তাহা শরীরের দিকে দৃষ্টি করে না; কিন্ত 
সুন্দর কদাকার, জ্ঞানী মূখ, সাধু পাপী নির্কিশেমে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে | সেই প্রেম কোন বিশেষ ব্যক্তির 
জন্য নহে। স্ত্রীর প্রতি যে প্রণয় তাহা স্ত্রীতে বদ্ধ থাকিবে 
পিতা, মাতা, পুত্র, কন্া, সহোদর, সহোদরা এবং উপকারী 
বন্ধু ইত্যাদির সঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ মধুর সম্পর্ক, সে সকল 
চিরকালই সংকীর্ণ থাকিবে; কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর 
সম্পর্কে যে প্রেম উচ্ছসিত হুইয়! উঠে, তাহা কথনই পাঁচ 
জনকে লইয়া, কিম্বা একটী দেশ লইয়া, অথঝ হই লোকের* 
সমুদয় ভাই ভগিনীকে লইয়া সন্তষ্ট থষ্টকতে পারে না; 
কিন্ত ইহ! প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, ইহু-পরলোকবাপী 
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ঈশ্বরের সমস্ত পরিবারকে, আলিঙ্গন করে। অতশ্রব ব্যক্তি 
বিশেষকে লইয়া প্রেম সাধন ধরা ব্রাক্ষধর্্মেরে লক্ষ্য 
নহে। প্রেম শৃঙ্খলে সমস্ত জগংকে বদ্ধ করিতে হুইবে। 
প্রেমকে ছাড়িয়া দাও, ইহা আপনি অসীম ভাবে জগতে 
বিস্তৃত হইবে। নিরাকার আত্মারপ ঈশ্বরের পুত্র কন্াকে 
ভালবাস, পাঁপকে দ্বণা কর। কিস্তু পাপীকে প্রেম কর। 
কে বলে অধার্দিক1 স্ত্রীকে ভাঁলবাসিলে পাঁপ হয়? সেই 
পাপীয়সী পুণ্যময় পিতার কন্ঠ! যদি ইহা দেখিতে পাও, 
পাপের সাধ্য কি যে তোমাকে আক্রমণ করে ? পিতাকে ভাল- 
বাসিয়া তাহার পুত্র কন্তার্দিগকে ভালবাস কোন ভয় নাই। 
সমুদয় ভাই ভগ্নীরা যে পবিত্র হইয়াছেন তাহা নহে; কি 
তুমি প্রত্যেককে ঈশ্বরের সম্পর্কে তোমার ভাই ভগিনী বলিয়া 
অভ্যর্থনা রিলে তোমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গ সাধন সহজ 
হইবে। চক্ষু খুলিয়৷ সাধন করিও না, কেন না তাহা হইলে 
বাহিরের রূপ গুণে মোহিত হইতে পার । নিরাকার ভাবে 
ঈশ্বরের পুত্র বন্যা বলিয়। ভাই ভগ্গীদিগকে আত্মাতে স্থান 
দান কর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরকে দিয়া ভাই 
ভগ্মীদের কাছে প্রেম শ্রদ্ধা প্রেরণ কর, গ্বর্গরাঞা আসিবে। 
নতুবা তুমি আপনি কাছে গিয়া যদি ভাই ভগ্বীদিগ্গকে প্রেম 
দিতে যাও তাহা হইলে গরল উৎপন্ন হইবে। অতএব দিবা 
রাত্রি ঈশ্বরের চরতলে পড়িয়া প্রেমকাজ্যের জন্য ক্রন্দন কর, 
তিনি তোমাদিগের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন করিবেন । 


দীক্ষিতদিগের প্রতি আচার্ধযের উপদেশ । 


ব্রাহ্মদিগের গুরু কে, অবশ্যই তোমরা! জান, তোমক্স1 যে 
মান্গষের নিকট উপস্থিত হুইয়াছ তাহা মনে করিও না। যিনি 
জগতের গুরু স্তাহার হস্তে তোমরা দীক্ষিত হইতেছ। এই 
যে ভ্রাতৃমগ্ডলী তোঁমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, ইহার! 
তোমাদের ছুঃখে দুঃখী! তোমাদের সুখে সুখী, তোমরা যে 
পথে যাইতে 'অভিলাষ কনিয়াছ, ইহারা দেই পথের পথিক-। 
মেই পথের নেতা ঈশ্বর তোমাদ্দিগকে সত্য, প্রেম, এবং 
পুণ্যের দিকে লইয়া যাইবেন, ইহাতেই আমাদের উল্লাস 
হইতেছে । ভ্রাতৃগণ ! তাহাকে গুরু বলিয়া ধারণ কর) 
জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শাস্তি, যাহা চাও সকলই তাহার কাছে 
পাইবে। প্রার্থনাই ব্রহ্মরাজ্যের অমূল্য পদার্থ । . প্রার্থনারূপ 
মূল্য দান করিয়! স্বর্গের বস্ত ক্রয় করিতে পারিবে, অতএব 
প্রার্থনাকে সামান্য মনে করিও না। সংসারে তোমাদের স্তাক 
যুবাদের অনেক শক্র আছে যাহার! সময় পাইলেই ধর্ম ধন 
কাড়িয়! লয় । রাশি রাশি গ্রলোভনের সঙ্গে তোমাদের বুদ্ধ 
করিতে ছুইবে, এক মাত্র অস্ত্র প্রার্থী । প্রার্থনা ভিন্ন এক 
দণ্ডের জন্যও ধর্শ-জীবন থাকে না। যধন যাহা আবশ্যক 
তাহা জন্য প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর তোমাদের মনোবাা পূর্ণ 
করিবেন। প্রীর্থনা করিয়া ধদি তোমরা! ুয়াময়ের অভয় পদ 
গ্রহণ কর, পাপ দস্থ্য তোমাদের একটি * ক্ষুদ্র কেশও স্পর্শ 
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করিতে পারিবে ন!। দিবারাত্রি পিতাকে ডাক, এবং অবিশ্রাস্ত 
তাহার আশ্রয়ে বাস কর, তাহ! হইলে ছুঃখ পাপ আয় তোষা- 
দিগর্কে আক্রমণ করিতে পারি না। যদি ভ্রাতার উপর 
নির্ভর করিতে চাও কর, ঈশ্বরেরও এই আজ্ঞা যে আমর 
ভ্রাতার সাহাধ্য গ্রহণ করিব? কিন্তু যাহার পতিত এবং নিরাশ 
তাহাদের কথা শুনিও না! । ধাঁহার1 পরীক্ষাতে ব্রহ্ম নামের 
ক্ষমত| এবং ব্রঙ্গ কপার জয় দেখিয়াছেন তাহাদের দৃষ্টান্ত 
অন্গুসরণ কর, এবং তীহাদ্দের সায় উৎসাহী হইয়া! চরিত্রকে 
পবিত্র কর, অচিরে পরিত্রাণ পাইবে। ক্রাঙ্গধন্্ম নূতন ধর্ম 
নহে, ইহ1 অতি পুরাতন, বেদ পুরাণের আগে ইহা ছিল। 
আদি জাতি ব্রাঙ্গ জাতি, কিন্ত যদিও ইহা! প্রাচীন, ইহা মধ্য 
হইতে দিন দিন নব নব সত্য এবং নব নব ভাব সকল 
প্রকাশিত হইতেছে। ইহা হইতে এমন স্বন্দর এবং নবীন 
প্রণালী সকল উঠিতেছে যে আর কোন জাতি কিন্বা কোন 
ষুগে তেমন দেখ! যায় নাই । ইহ হইতে আমর। এই শিক্ষা 
করিতেছি যে দৃশ্য বস্তকে যত ভালবাস! যাক্গ তাহ! অপেক্ষ। 
নিরাকার ঈশ্বরকে সহত্র গুণে অধিক ভালবাস ধায়। আগে 
লোকে বলিত, অবণ্যবামী ন1 হইলে ধর্ম সাধন হয় ন।; কিন্তু 
আজ কাল আমর বলিতেছি সংসারের তুমুল সংগ্রামের স্মধ্যে 
থাকিয়া পরলোক, সাধন করিতে হইবে। পুর্বে তোমর? 
গুনিয়াছ আত্মবৎ ভূগাৎকে ভালবাদিবে, এখন আমরা বলি- 
তেছি জগৎকে এত অধিক তাঁলবাফিবে, যে তাহাতে নিজের 
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আত্মাকে ভুলিয়া যাইবে। আপনি সহজ জুখ পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যকে সুখী করিবে, এবং আপনার প্রাণ দিয়া অন্তের 
প্রীণ রক্ষা করিবে । আগে লোকে বলিত, আপনাকে ধর্মে 
উন্নত করিলেই মন্থয্যের পরিজাণ হয়; কিন্তু এখন আমর! 
বলিতেছি জগতের সমুদয় ভাই ভগিনীকে হৃদয়ে গাঁখিয় ন! 
লইলে কেহই ম্বর্গে যাইতে পারে না। এইকূপে দেখ যুগে 
যুগে ব্রা্গধর্ম্নের লাবণ্য বৃদ্ধি হইতেছে । ধাহার এই ধর 
তিনিই ইহাকে নব নব ভাবে বিভূষিত করিয়া আমাদের নিকট 
প্রেরণ করিতেছেন! তোমরা কেবল ভক্তি নয়নে তাহার 
দিকে তাঁকাইয়া থাক, দেখিবে তিনি স্বয়ং তোমাদের হদয়ের 
মধ্যে আসিয়া প্রেমরাঁজ্য বিস্তৃত করিবেন। ন্বর্গরাজ্যের সমুদ্র 
কার্য তিনি করিবেন, তোমরা কেবল অহনিশি তাঁহাকে 
ডাকিবে। 





সাধারণ উপদেশ । 
বাক্যে প্রকাশ হইবার নছে। 
এমন এক সময় ছিল যখন সত্য অন, কিন্তু কথা অধিক 
ছিল। তখন ব্রাহ্গদিগের কথা তাহাদের জীবনকে অতিক্রম 
করিয়া অধিক দাধু হইত। কিন্তু এমন সময় আসিয়াছে, 
যখন জীবনের সত্য সকল কথায় জরাধু বিদর্ণ করিস ভূমিষ্ঠ 
হইতেছে । আজ কাল যাছা দেখিতেস্ঠি যাহা শুনিতেছি, 
কথার সাঁধ্য কি যে তাহা প্রকাশ করে? ধন্য ঈশরের দয়া, 
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যে তাহাতে শ্রন্গসমাজের কথ! অমন দরিদ্র এবং সত্য ধন্নী 
হইল! কথা খোপার ম্যায় পড়িয়া রহিল , কিন্ত সতোর 
উজ্জল প্রভা! চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রা্ঘ সমা- 
জের এই গৌরৰ দেখিয়া! আজ আমর পুলকিত হুইতেছি 
্রাহ্মধর্্ম এখন এত উচ্চ হইয়াছে যে, আর শব্ধ তাহাকে সম্পূর্ণ 
রূপে ব্যক্ত করিতে পারে না। যদি বল ঈশ্বরদর্শন কি, 
আমরা বলিব ঈশ্বরদর্শন ঘাহ। তাহাই ঈশ্বরদর্শন, কোন শব্ধ 
ইহা প্রকাঁশ করিতে পারে না। সেই রূপ যদি বল স্বর্গীক়্ 
পিতার প্রেম সুধা কি, আত্মার অমরত্ব কি,আমবা বলিব কোন 
কণা তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। আজ কাল আমরা ঈশ্ব- 
রের পরিবার সম্পর্কে ভাই ভগ্মী শব্ধ ব্যবহার করিতেছি, এই 
জন্য যেবঙ্গ ভাষার অভিধানে ইহা অপেক্ষা মধুরতর এবং 
উৎকৃষ্টতর শষ নাই 1 কিন্তু ইহা কে বলিবে যে কেবল এই 
ছটা শব্ধ স্বর্গের যথার্থ ভ্রাতিভাব এবং ভগ্মীভাব প্তকাশ করিতে 
পারে ? ভাষা আর ব্রাঙ্ষধন্দকে প্রকাশ করিতে পারে না। যে 
রাজ্যে কথা দরিদ্র কিন্তু সত্য ধনী, তাহ] সামান্য রাঁজ্য নহে। 
ব্রাঙ্গধর্মের স্বর্গীয় ভাব এমন ঘটনার দ্বারা ব্যক্ত হইতে চিল, 
ইহা! আর কেবল কথায় প্রচারের ধর্ম নহে । ব্রাঙ্মদমাজে 
যে সকল ব্যাপার দেখিতেছি, এই রূপ দ্রুত বেগে ষদ্দি কিছু 
কাল ব্রান্দধর্থ্ের উন্নতি হয়, তবে অচিরেই জগতের ছুঃখের 
নিশি অবসান হইব । কথা দার! যদি আর ত্রাঙ্গধর্্ম প্রকাশ 
করা না যায়, তবে পরস্পর ছুই জনের মধ্যে কিরূপে ভাব 
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ব্যক্ত হইবে ? ভাষা ভিন্ন যে পরম্পরের সঙ্গে প্রেম এবং 
সষ্ভাবের বিনিমর, ব্রাঙ্মদমাজে তাহারই স্ত্রপাত হইতেছে । 
কথার বার] কে ঘদয়ের সমুদয় ভাব বাক্ত করিতে পারে? 
যাহারা কথা স্বার! কিন্বা পত্র লিখিয়! অন্তরের প্রণয় প্রকাশ করে 
তাহাদের অধিকাংশ ভাব অব্যক্ত থাকে । কিন্ত যখন ব্রহ্গসস্তাঁন 
এবং ব্রহ্মসস্তানে মিলন হয়, তথন কথ। বলিতে হয় না, তাহায়! 
ছুজনে কেবল পরম্পরের প্রতি তাকাইতে থাকেন, এবং তাঁহা- 
তেই তাঁহাদের অন্তরের স্বর্গীয় অথি প্রকাশিত হয়। ত্রাঙ্ষ- 
সমাজে এই অব্যক্ত নিগুঢ় প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
ইহ" দেখিলে কাভার না আনন্দ হয়? আমরা এখন ইহাঁরই 
দৃঢ় প্রমাণ এবং পূর্বাভাস পাঁইতেছি। ব্রাঙ্গধর্থের ন্বর্গীয় প্রেম 
শোতঃ আর বাক্যে বন্ধ থাকিবার নহে । কার সাধ্য বাকো 
নিজের সমুদয় অবস্থা ব্যক্ত করে? ঈশ্বর সম্পর্ষে যত ভাবি, 
উহার নিকট মনে মনে ঘভ অভীক শুকখশ কায, সমস্ত দিন 
প্রার্থনার বাক্য বলিয়া কিসে সকল শেষ করিতে পারি? 
অথবখ, জগতের ভাই ভগ্গীদের প্রতি আমাদের অন্তরে যে 
পরিমাণে প্রেম হয় মিষ্ট মিষ্ট কথায় কি তাহা'র পরিচয় দিতে 
পারি ? যেদিন উপাসন। ভাল হয় সে দিন আমরা বলি প্রাণ 
শীতল হুইল ; কিন্তু প্রাণ শীতল হইল, এই কতকগুলি কথ! 
দ্বারা কি অন্তরের ঠিক অবস্থা প্রকাশিত হয় ?*্যে শ্বর্গের স্থথে 
ঈশ্বর ব্রহ্মকে সুধী করেন তাহার অনুরধপ জব্দ পৃথিবীর কোন 
অভিধানে নাই। জশ্বরের প্রেম, শাস্তি, পুণ্য আসিয়া যখন 
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ভক্তের হৃদয় উচ্ছ,সিত করে তখন ঈশ্বরই জানেন যে তক্তকে 
তিনি এমনই ব্যাপারে ফেলিয়াছেন যে তক্তের আর ক্ষমতা 
নাই যে তাহা কথা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে। ব্রহ্ষোৎসবে 
যৌগ দিয়। নিতান্ত হীনবল ব্যক্তি বল লাভ করিল, শর্রেদিগের 
আর সাধ্য নাই যে তাহাকে আক্রমণ করে, ইহা সাধক কি- 
রূপে প্রকাশ করিবে ? পিতাকে দেখিয়া যদি পবিত্র হইয়া 
থাক, পবিভ্রতা কথা! কি পবিত্রতার পরিচয় দিতে পায়ে? 
পিতার কপাঁতে অন্তরে শান্তি লাঁভ করিধাছ; শাস্তি চন্দ্রের 
জ্যোত্মার ভ্যাঁয় সুধাময় ইহা বলিলে কি অন্তরের ভাব *ষ্কূপে 
বাক্ত হইল? চন্দ্রের সঙ্গে ভক্ত হৃদয়ের শীস্তির তুলনা ধিক্‌ ! ! 
বাস্তবিক কোন ভাষা ভক্তিরাজ্যের ভাব প্রকাশ করিতে 
পারে না। বর্তমান অবস্থায় কি কর] উচিত ? কেবল অবাক 
হইয়া থাক$। অস্তরে অন্তরে ঈশ্বরের ব্যাপার দেখিয়। শুনিয়া 
অবাক হও। ঈশ্বর যে সকল সামগ্রী দিতেছেন, পৃথিবীর 
পরিমিত কথার দ্বার! কিরূপে তাহ! প্রক শ করিবে? স্বর্গের 
ধনকি কেহ কখনও পরিমাণ করিতে পারে? ব্রাঙ্গগণ ! 
বাদ্ষিকাগণ!। দীশ্বর তোমাদিগকে এত দেখাইলেন, এত 
দিলেন, তোমর! কি স্বর্গ দেখিয়া আবার নরকে যাইবে? 
আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা ! ! যাহারা মহা পাতকী সর্বাপেক্ষা 
'পতিত এবং অপদার্থ তাহাদিগকেই আগে স্বর্গরাজ্য দেখাই- 
লেন। আমাদের ভাগ্যে এত সখ ইহাত শ্বপ্েও জানিতাম 
না । ইচ্ছ! হয় ভাবের ভাবুক যদি পৃথিবীতে কেহ থাকেন 
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তাহাদিগকে ডাকিয়। ইহার অংশী করি । জ্ঞালী ধদি কেছ 
থাকেন, আসিয়! দেখুন ব্রাঙ্মদমাজ হইতে কেমন জঙস্ত সত্য 
সকল অগি স্ষ,লিঙ্গের স্তার বাহির হইতেছে । প্রেমিক যদি 
কেহ থাকেন, আদিগ্কা দেখুন, ত্রাক্গলমাজ হইতে (প্রমনদী 
বিনিঃস্থত হুইয়া! কেমন বিস্তৃত ভাবে সমস্ত জগৎকে অভিষিক্ত 
ক্লরিতেছে। পিতার দয়াতে আজ উৎসব ক্ষেত্রে এত আনন্দ 
সম্ভোগ করিলমি, ছুঃখের বিষয় যে এই দৃশ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, 
উৎসব ক্ষেত্রে কেবল পিত! থাকিবেন, প্রাণের ভাই ভগ্মী 
সকল চলিয়! যাইবেন। সেদিন কবে আসিবে য্থন ব্রাহ্গ- 
পরিবারের উৎসব নিত্য স্থায়ী হইবে? কবে নিত্যানন্দ ঈশ্বর 
আমাদের প্রতিজনের পক্ষে নিত্যানন্দ হইবেন ? ভাই! ভগ্নি! 
একটি কথা বলি, আজ উৎসবে যদি ঈশ্বর শ্বহস্তে তোমাদিগকে 
কিছু ধন দিয়া থাকেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা প্রাণের মধ্যে 
বাঁধিয়া রাখ । শূন্য মনে গৃহে ফিরিয়। যাইও ন1। বৰ আর 
পাপের দাসত্ব করিবে না, পিত! বড় দয়াল, তাই তিনি আমা 
দ্বের পরিত্রাণ সুলভ করিয়া দিয়াছেন। পরিত্রঃঠণের জন্য 
ভবিষ্যৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। ব্রহ্গকুপায় 
বিশ্বাস করিয়া বল এখনই এই পাপ ছাড়িবে, দেখিবে এখনই 
তোমাকে সেই পাপ ছাড়িয়াছে। ব্রক্ষবলে নিমেষের মধ্যে 
পঞ্চাশ বৎসরের বাশীকৃত পাপ চুর্ণ হইবে। ,কামই হউক 
আর ক্রোপই হউক, হিংসাই হউক, মার স্ার্থপরতাই 
হউক, ত্রহ্ম নামের স্ুৃতীক্ষ অস্ত্রে, মুহ্র্তের মধ্যে তাহা খণ্ড 
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খণ্ড হইয়! যাইবে । অন্তরের রিপুকে না কাটিয়। অপ 
গ্রহণ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যতক্ষণ না রিপু 
বিনষ্ট হইবে ততক্ষণ পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বাদ্ধবের মুখ 
দেখিব ০1) ঈশ্বরের কৃপায় রিপু বধ করিতেই হইবে । এই 
রূপে জয় জগদীশ বলিয়৷ রিপুর মন্তক ছেদন কর। যদি 
নিমেষের মধ্যে সেই পাঁপ পণ্ুর বলিদান ন! হয় তবে তোমরা! 
ঈশ্বরকে জাননা । ব্রঙ্ষবিহীন সাধনে আমরা শত বৎসরেও 
যে রিপুকে বিনাশ করিতে পারি না, বক্গান্ত্রে পলকের মধ্যে 
সেই রিপু কাটি! যায়। এখনও কি তোমঝ। ব্রহ্ম নামের 
ক্ষমতা বুঝিলে না? যে নাম সকল রোগের মহৌষধ, তাহ 
আমবা পাইয়াছি। প্রাণ ভরিয়। সে নাম গ্রহণ কর সকল 
রোগ দূর হইবে ১ যাহার! শত্রু তাহার! মিত্র হইবে । দয়াময় 
নাম লইয়! ধুলি ধর দ্বর্ণ হইবে, বিষ পাঁন কর অমৃত হইবে। 
হি এমন দয়াল নাম পাইয়া! থাক, তবে আর কেন আপনারা 
শোকার্ থাকিয়। বঙ্গদেশ এবং ভাবত মাতাকে শোকার্ত করি- 
তেছ? ওষধ আসিয়াছে ভয় কি? দয়াল নামের সুধা পান 
করিতে করিতে যাহারা উন্মত্ত হইয়াছে, মে সকল বীরের 
কাছে অসাধ্য কি? তাহাদের কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভষ হয়। 
তোমাদের সঙ্কে অনেক দিন উৎসব করিতে পারিব না) 
আবার বু কাঁল পরে মিলিত হইয়া! উৎমব করিব, ইহার, 
মধ্যে কাহার কি হয় জানি না, অতএব আবার অনুরোধ 
করিতেছি শুন্য মনে ফিরিয়া যাইও না) যে সুধা পান করিলে 
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তাহা ঘরে লইঙ়া যাও) স্ত্রী, পুত্র, প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে 
একত্র হইয়া তাহা পান কর, সমন্ত পৃথিবীকে এই সুধা দাও, 
কেন না যতই ইহ! বিস্তার করিবে, ততই অধিক পরিমাণে 
ইহার আস্বাদ পাইবে । সকলে আনন্দ রবে বল, জয় দয়াময় 
পিত।! যিনি ছুংখীকে এত সুখী করেন! 





চতুশ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব । 


ভাই ভগিনী অন্তরে । 
অপরাহ্ন, ৬ই গাঘ, রবিবার, ১৭৯৫। 


গৃহ ছাঁড়িয়। বাহিরে পর্যটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত 
হওয়! যায় না, তেমনি গৃহ ছাঁড়িয়। বাহিরে অন্বেষণ করিলে 
ভ্রাতাকেও লাভ করা যাঁয়না। নিজের আত্মা, মধ্যে বদি 
প্রাণ শৃঙ্খলে ঈশ্বরের সম্তে বদ্ধ হইতে না পার তবে বাহিরের 
বিশেষ স্থান কিম্বা বিশেষ কালে যে ঈশ্বর দর্শন ত'হা কদাচ 
চিরস্থায়ী নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধতুতে 
প্রক্কৃতির সৌন্দধ্য অনেক সময় উপাসনার অনুকূল হয় ইহ! 
ষথার্খ ; কিস্ত যত দিন পর্য্যন্ত না নিজ ঘরে আত্মার গভীরতম 
স্থানে গভীর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি তত দিন ঈশ্বরের 
সঙ্গে নিত্যযোগ হয় না। যিনি জানেন যে ঈশ্বর ভিন্ন তিনি, 
এক নিমেষণ বাচিতে পারেন না, তিনি কি স্থান এবং কাল 
বিশেষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইব, ইহ! আশা করিয়া নিশ্িস্ত 
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থাকিতে পারেন ? ভক্ত নিজের প্রাণ ভাৰিলেই। ইহার যুলে 
ঈশ্বরকে দেখিতে পান ; সুতরাং যেখানে এবং ঘখন ভিনি 
ঈর্বরকে দেখিতে ইচ্ছা! করেন, সেখানে এবং তখনই তিনি 
তাহা দর্শন লাঁভ করেন। ঈশ্বরের সজে যেমন প্রতি 
আত্মার এরূপ নিগুঢ় এবং নিত্য প্রাণ যোগ, ভাই ভগ্মীর 
সঙ্গেও মনুষ্যের মেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থারী সম্পর্ক, 
এই যোগ ভুলিয়া যাহারা বাহিরে ভাই ভ্ী অন্বেষণ করে, 
তাহাদিগকে এক দিন নিশ্চয়ই নিরশি হইয়া! ফিরিয়া আসিতে 
হয় ॥ ভাই ভগ্রীরাও বাহিরে নহেন ; কিন্তু অস্তরে। বাহিকে 
অনেক প্রকার প্রভেদ্, এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ 
বর্ধমান 3 কিন্তু অন্তরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নতাঁ নাই, সেখাঁলে 
ছুই নাই, ছুই স্হত্র নাই; কিন্তু সকলেরই মূল এক । বাহিরে 
শত সহম্্র শাখা প্রশাখা ; ভিতরে বৃক্ষের মূল এক । সেইবূপ 
যদিও মনুষ্য পরিবার ক্রমে ক্রমে দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হুইয়! 
সভ্য, অসভ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইতেছে; 
কিন্ত মূলে মনুষ্য পরিবার এক । যখন এই মূলের প্রতি দৃষ্টি 
করি তখন দেখি বাহিরের সহ প্রকার অনৈক্যের মধ্যেও 
কয সম্ভব । বুক্ষের কোটী কোটী শাখা সত্বেও মূল এক । 
এইরপে বিশ্বাস চক্ষে উপলব্ধি করিতে পারি কেমন করে 
সহত্র সহজ লোক এক হইতে পারে। মুলে একতা! 
রহিয়াছে। বাহির তাহা? দেখাঁ যায় না। পরিবার অন্তরে । 
পিতা যাত। স্ত্রী পুত্র ভাই তন্ীদিগকে কোথায় পাইব? ঘরেছ 


প্ 
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মধ্যে, বাহিরে নহে ১ আ-ব ব্রাঙ্মগণ ! তোঁমরা বাহিরে পরিছার 
অন্বেষণ করিতেছ কোথায়? বাহিরে শাখা প্রশ।খা দেখিও 
না, কেননা! কোটী কোটী হইতে এক বাহির করা কি কর্থনও 
“ফ্যব$ পাচ জনের মঞ্চে তরীকা স্থাপন কর! যায় না, পচ 
সহজের মধ্যে কিদ্দপ হইবে? যতই পরিবার বৃদ্ধি হইবে 
ততই €প্রমের হস হইনে ইহ! অল্প বিশ্বাসীর ধখা। পরিবার 
এক, 'এক জনের সঙ্গে ফদি প্রকৃত ত্বর্গীয় ভাবে সম্মিলন হক 
তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেননা মূলে চিরকাল 
পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে । বাহিরে সহত্র সহত্র শাখ' 
প্রশাখা হউক না কেন, মূলে সকলের প্রাণ এক। বাস্তবিক 
ছুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, দুই লক্ষের কথ! কি বলিতেছ ? 
এক ঈশ্বরের জোতি সকলের অন্তরে বিকীর্ণ হইতেছে । 
পদার্থে ঈশ্বর হইতে জীবাস্মাঁ চিরক!লই ভিন্ন ধাঁকিবে ; কিন্তু 
তথাপি প্ররুত উপাসন৷ এবং প্ররুত ধ্যানের এমনই গম্ভীর! 
এবং নিগুঢ়তা যে তখন মন্ুষোর আত্মা এবং পরমাস্মা এক 
হইয়া যায়। সেইন্ষপ যখন ভ্রাতায় ভাতায় আত্মিক স্ব 
যেগের অভুদয় হয় তখন 'তাহারা এক হইয়া যায়। মুলে 
সকলেই অভিন্ন হৃদয় । প্রেম চক্ষু খুলিয়। দেখ মুলে একই 
প্রাণে সকলেই প্রাণী । একই স্থান হইতে সকলেই প্রাণ, 
জান, এবং প্রেম ও ধর্ম লাভ করিতেছে । * এই অভেবেই 
পরিজ্রাণ, ইন্াঙেই শ্বর্গ। এখানে দুই স্তাই, কাহার সঙ্গে 
বিবাদ করিব? ভুমি যেধর্টে দীক্ষিত আমারও সেই ধর্।. 
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তুমি যে বলে বলী, আমিও সে বলে সবল। বাছিরৈ মুখের 
বিভিন্নতা, অবস্থার বিভিন্বত1) কিন্তু ভিতরে একই মূল. 
হইতে সফলে প্রাণ লাভ করিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, 
অনৈক্য নাই। যদি স্বীকার কর মূলে মিলন রহিয়াছে এখনই 
অস্তরে ন্বর্সের আদর্শ গ্রকাশিত হইবে, আর ঘি ইহা! বিশ্বাস 
নাকর কোটী বংসর পরেও তোমার নিকট স্বর্গ আসিবে না। 
ধদি বল যতই মন্নুষ্যের স্বাধীনতা! স্ষ্তি পাইবে ততই মিল-নর 
সম্ভীবন! থাকিবে না, তবে ইহা শ্বীকাঁর করিতে হইবে যে 
জগতে বাঙ্গসমাজের প্রয়োজন নাই। কেননা যাহ হাব 
এফ দিন জগতের সমুদায় নরনারীদিগের মধো যিলন এবং 
পবিজ্র প্রেম যোগ হইবে, তাহা এই ব্রাঙ্গসমাঁজ ; হ্দি ইছা 
স্বায়া সেই জক্ষাই সিদ্ধ না হইল তবে ইহার প্রয়েজিন কি? 
এই যে বঙ্গদেশে গঙ্গা নদীর তীর হইতে *স্মন্ত মনুষা- 
মণ্ডলীকে এক পরিবারে বন্ধ করিতে হইবে”” এই মহারোল 
উঠিল, ইহা? ফি কৈবলই অহ্ক্কংর এবং কনার কথা? কিরূপে 
সমুষ্য একপ্রাগ হইবে? ব্রাক্ষগণ ! তোমরা প্রেমের ধর্শ 
পাইয়াছ বলিয্া' কতই গৌব এবং ভাণ ককিতেছ; কিস্ত 
আমি দেখিতেছি এখনও তোমাদের মধ্যে প্রাণের মিল হয় 
নাই। মন্দিয়ে ছুই ঘণ্ট) একত্রে উপাসন। বদ্ধিলে' কি 
কইবে 1 তোমাদের মধ্যে কি বখাথ প্রীণের় অভেদ হই. 
যাছে? শত লোহা কেন এ্রক হয়না? বিশ্বাস নাই, ইচ্ছা 
লাই। বিশ্বাস চক্ষে মূলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলেই এক- 
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তানে বলিতে পারেন যখন সর্বমূলাধার ঈশ্বর এক তখন 
সমস্ত মনা পরিবার একপ্রাণ হইবেই হইবে! যখন 
দেখিতেছি সকঙ্গের প্রেমভক্তি এবং চরিত্রের নিম্মুলতা এক 
ঈশ্বর হইতে বিনিঃস্থত হইতেছে তখন অহঙ্কার এবং বিব'দের 
কারণ কোথার রহিল ? অতএব তুমিও থাঁকিও না, আমিও 
থাকিব না; কিন্ত ঈশ্বরকে মূলে বসিতে দাও। এইরূপে 
ধখন দেখি তোঁমার আমার এবং সকলের ধর্মজীবনের মূলে 
ঈশ্বর বর্তমান তখন আর দেশ বিদেশের ব্রান্মমমাজ দেখিতে 
পাই না। তখন তারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং আমেরিকাস্থ 
সমুদয় ব্রাঙ্গের! মূলে এক ইহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই! 
বাহিরে শত সহশ্র শাখা প্রশাখ। এবং ফল ফুলে বৃক্ষ স্ুশো- 
ভিত, কিন্তু নিম্নে বৃক্ষের মূল এক; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁর ব্রাহ্মসূমাজ, কিস্ত 
লকলের মূল এক ঈশ্বর । যখন ঈশ্বর এক তখন অনৈক্য 
আমাদর মধ্যে কিরূপে আসিবে? আর একটী মুল কিনব 
আর এক ঈশ্বরকে স্জন ন! করিলে কোন মতেই আমাদের 
যধো ভিত হইতে পারে না। প্রেম বল, পরিত্র.ণ বল, শ্বর্ 
বল কদাপি ছুই হুইতে পারে না। এক ঈশ্বর হইতে 
একই প্রকার সন্তানের উৎপত্তি সম্ভব । যদ্দি তাহা ল! হয় 
তৰে শ্বীকার করিতে হইবে সকলের *মূল এক লে 
যদি মকলেই এক ঈশ্বর হইতে ধর্ম্বল্টভ করিয়। থাক, 
তবে নিশ্চয়ই তাহা এক হুইবে ? বদি না হয়, তবে তাহ! 
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তোমাদের বুদ্ধি রচিত এক একটী ক্ষুদ্র আপাততঃ সুরম্য 
অষ্টালিকা, যাহা পরীক্ষার বায়ুতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শত সহত্র 
ও হইয়া থাকিবে । ব্রাঙ্গগণ ! ঈশ্বরের মধ্যে সেই মূলে 
উপস্থিত হও; সেথানেই একতা, সেইস্থানে না গেলে যোগ 
নাই, মিলন নাই, পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বর দেখিতেছেন 
তোমাদের আত্মা সকল নিজীব রহিয়াছে, পরস্পরের 
মধ্যে প্রেম নাই, প্রাণের যোগ নাই, তাহার রচিত শুনার 
পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়! রহিয়াছে, তোমরা 
একত্র হইলেই স্বর্গীয় লাবণ্য বুদ্ধি হইবে ) এই জন্যই তিনি 
তোমার্দিগকে তীহার সন্গিধানে আহ্বান করিতেছেন, তাহার 
নিকর্ট যাও, সকল বিচ্ছেদ, বিবাদ এবং সকল ছুঃখ 
যন্ত্রণ। দূর হইবে। প্রতিজ্ঞা কর, আঁর কাহারও সঙ্গে 
বিবাদ করিব না, কেন না! আমার প্রাণ যেখান হইতে 
আমার ভ্রাভার প্রাণও সেই সাল হইতে আসিতেছে 
সহস্র প্রকার মুখের ভিন্নতা, অবস্থার ভিন্নতা আছে, থাকুক, 
তাহ পৃথিবীর ব্যাপার; কিন্তু ঈশ্বরের সন্নিধানে, স্বর্গরাজো 
সকলেই এক। প্রাচীন শাস্ত্রের মধোও দেখিতে পাই, 
যাঁছ! ভেদের কারণ তাহ! অনিত্য, কেননা তাহ পার্থিব । 
ঈশ্বরের মধো আমবা সকলে এক, এই অভেদ জ্ঞান গ্রহণ 
করিতে হইবে, নতুবা! চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেম 
অশান্তি থাকিবে । “নির্বোধ প্রদা$ক! আর বাহিরে ভাই 
ভ্মীদিগকে অন্বেষণ করিও না, তুমি কি ভারতের এবং পৃথি- 
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বীর এক দীমা হইতে অন্য মীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক 
ভাই ভন্বীর নিকট যাইয়! স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিতে পাক ? 
ঈশ্বরের মধ্যে তীহার সম্ভানগণ, প্রেমচক্ষু খুলিয়া তাহার দিকে 
তাঁকাঁও, দেধিবে তোমার প্রাণের ভাই ভঙ্বী সকল সেখানে। 
ভক্ত যিনি তিনি হৃদয়কে বিদী করিয়া বলেন, "এই দেখ 
আমার বুকের ভিতর ঈশ্বর তাহার সম্তানদিগকে লইয়! বাস্‌ 
করিতেছেন, দূরে যাইতে হয় না) এই নিকটে, আমার হৃদ. 
য়ের মধো চিরকাল, অনস্তকাল আমি তাহার এবং তাহার 
সপ্ত'নদিগের সহবাস সম্ভোগ করিব ।” যতঙ্গিন এইব্দপে 
ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়। তাহার পরিবারকে দেখিতে ন! 
পাইবে ততদিন মনে করিবে তোমার ভ্রাতা এক দিকে, 
তোমার ভগ্ী এক দিকে, এবং তুমি এক দিকে, এবং চির 
ফালই তোমরা তিন জন ভিন্ন থাঁকিখে ; কিন্তু য়াই সকলের 
মূল ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে তিন এক হইয়! যাইবে । 
ব্রহ্ম দর্শনে আত্মবিস্থৃতি অনিবার্ধ্য । প্প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্বৃতি” 
এই সত্য তখনই বুবিতে পারি খন আমর! প্রাণের ভাই 
ভশ্মীদিগকে লইয়া! সেই প্রাণের ভূমি পিতার অন্তরে প্রবেশ 
করি। তখন কোথায় থাক তুমি, কোথায় থাকি আমি, 
কোথাক্ধ বা ভাই কৌথাক্স বা ভমমী, সকলেই এক; সকলেই 
অভিন্ন প্রাণ, ভিন্নতা আর তথন থাকে না। গনুতরাং ভ্রাতৃভব, 
কিন্বা ভশ্লীভাব বলিলেও ঠিক স্বগরাঞ্জ্যর এ্রক্য প্রকাশ 
করা হয় না। “আম” “তুমি” পতিনি” এ সকল কথা 
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থাকিবে না। সেখানে সকলেই এক হইয়া যাইব, ইছা- 
রই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইছারই জন্য আমাদের 
একত্র উপাসনা । যদি ইহ। না হয়, চাই না তেমাদের ত্রাঙ্গ- 
সমাজ, চাই ন1। তোমাদেন ধর্মের আড়ম্বর। ব্রাঙ্গগণ! ব্রাঙ্ি- 
কাগণ ! যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা! সম্পন্ন করিতে চাও তবে এইটী 
দেখাইতে হইবে, যে ৫ জন ৫ জন থাকিবে না কিন্ত তাহার! 
এক হইবে । শরীর মন বিভিন্ন হউক; কিন্ত প্রাণে এক। 
সেই ৫ জন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন। 
সময় পূর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া! সর্বা্স্থন্দর 
শিশু সম্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেইরূপ যখন অন্তরে ৫ জন ঈশ্বরেতে 
এক হুইবে, তখন বাহিরেও সেই স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে। 
৫ স্তনের অন্তরে প্রমরাজ্য স্বাপিত হইলে বাহিরে তাহা 
আসিবেই অংসিবে। অভেদ জ্ঞানই যথার্থ জ্তান। সব ভাই 
এক ভীই, সব ভগ্মী এক ভগ্ী। অবস্থা ভেদে আমরা অনেক; 
কিন্ত ঈশ্বর সম্পর্কে আমর! সকলেই এক । এই উৎসবের 
সময় যদি দেখিতে পাই আমর! সকলেই এক হইয়াছি ; তুমি 
যাহা! বলিতেছ আমিও তাহা বলিতেছি ; তুমি ষাহাকে দেখি- 
তেছ আমিও তীহাকেই দেখিতেছি ; তুমি ধাহার কথা গুনি- 
তেছু আমিও তীহ'রই কথা শুনিতেছি ; এমন কি অনন্ধ স্থান, 
এবং অনস্ত কান যদি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে ) তথাপি 
তোমার মধ্যে আশি এবং আমার মধো তুমি, এবং সকলের 
মাধ আমি এবং আমার মধ্যে দকল থাকিবে । ঈশ্বর এক 
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এবং তিনি সকলের প্রাণ, সুতরাং তাহার মধ্যে সকল নর 
নারী এক। যতদিন তোমরা এই যোগে সমস্ত মনুষ্য 
সম্তানদিগকে বন্ধ করিতে না পার, ততদিন তোমর! ব্রাঙ্গ- 
নামের উপযুক্ত নহ, এবং ততদিন তোমাদের পৃথিবীতে 
প্রয়োজন থাকিবে । 





মহিলাদিগের প্রতি উপদেশ । 
ত্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, ১১ মাধ, ১৭৯৫ শক। 


ঈশ্বরের কন্যাগণ ! তোমাদের কত সৌভাগ্য, আজ দ্লা- 
ময় ঈশ্বর শ্বয়ং তোমাদের হস্ত ধারণকরিয়! তাহার শাস্তিগৃহে 
স্থান দ্রিতেছেন, তোমরা ক্তজ্ঞ হইয়া সেই স্থানের উপযুক্ত 
হও। সংসার রিপুময় স্থান, সেখানে অনেক পরীক্ষা, অনেক 
বিপদ, যাহারা! অতি 'আপনার লোক তাহারাও বিপদের সময় 
পরিত্যাগ করিয়৷ চলিয়া! যায়। মৃত্ার পর যাহার! অত্যন্ত 
আত্মীগ, তাহারাই এই সুন্দর দেহ শ্শানে নিঃক্ষেপ করিয়া 
ফিরিয়া যায় । এইত সংসারের প্রবঞ্চনা। সংসারের সহন্্ 
ধনে ধনী হইলেও তোমরা ছুঃখিনী থাকিবে । সংসারে অনেক 
প্রকার স্থখ পাইলেও তোমাদের অন্তরের ছুঃখ দূর হইবে 
নাঁ। সংসারে পদে পদে শক্র* নানা্দিক হইতে নান! প্রকার” 
প্রলোভন সকল আমিয়। তোমাদিগকে ভুঁলাইতেছে, আবার 
অন্তরে রিপু সকল তোমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; সংসার 
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বাস্তবিক পাঁপ ছুঃথের আগয় ইহা কি বাস্তবিক তোমরা বুঝিতে 
পারিতেছ না? মাক়্াতে ভূলিলে বড় বিপদ । সংসারে সর্ধ- 
দাই বড় বড় পাঁপের ঢেউ উঠিতেছে। বড় নদীর মধ্যে কি 
তোমরা কখন তুফাদ দেখিক়াছ ? যখন প্রবল বাত্যাতে ননী 
হইতে তাল বৃক্ষের মত বড় বড় ঢেউ সকল উদ্থিত হয়, ঘখন 
যে সকল উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে বড় বড় নৌকা সকল রজ্জু 
ছিঁড়িয়া জল মগ্ন হয়, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার [ক তোমর। দেখি 
য়াছ? কিন্ত ত'হার সঙ্গে কি সংসার সমুণ্রেব তুলন হয়? 
সংসারে যে ঢেউ উঠিতেছে তাভা ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক । যখন 
অন্তরে লিপু সকল উত্তেজিত হয়, যথন রাগ, হিংসা, ছ্বে, 
অহঙ্কার ইত্যাদি এক একটী পাপের ডেউ মনে উঠিতে থাকে, 
তখন কি মনে হয় না রুঝি এ যাত্রার মরিলাম, এ পাপের হস্ত 
হইতে আস বুঝি বাচিব না? যতদিন অন্তবে পাপের উত্তে- 
জনা থাকিবে ততদিন এই পৃথিবাতে 'লুখ নাই, শাস্তি নাই, 
এই বলিয়। তোমব1 কত দিন কীদিয়াছ, তাই তোমাদের 
ক্রন্দন শুনিয়া! দয়াময় পিতা আজ তোমাদিগকে বিশেষ দত 
করিয়। এই স্থানে অনিয়াছেন। তোমরা তাহার কাছে কেন 
আসিয়া তাহা কি ভোমর! জান না? তিনি তোম্যাদ্গকে 
আলিম়াছেন, যে তোমরা আজ হইতে তাহার শাস্তি গৃহে বাস 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিবে । যৃদি তাহার ঘরে থাকিতে পার, 
আনেক রত পাইখে। তাহার দয়ার কথ শুনে তোমরা আহা 
দিত হইয়া তাহার ঘরে আসিয়া পড়িয়ছ, তখন তিশি তাহা 
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প্রেমক্গালে তোমার্দিগকে জড়িত করিয়া ফেলিবেন। আগ 
আর সকলের মুখ দেখিলে তোমাদের মমতা হয়) কিন্ত 
বাহার ন্নেহে সকলের মুখ দেখিতেছ, যিনি সকলের প্রেমময় 
পরম সুন্দর পিতা, তাহার মুখ দেখিলে কি তোমাদের মায়া 
হত্ব না? ঈশ্বরের কন্যাগণ ! আঁজ পিতা এখানে ভাঁকিয়া 
তোমার্দিগকে কি নাম দিলেন তাহা কি বুঝিধান্ছ? তিনি আজ 
অতি শ্নেহ করিয়া তোমাদিগকে দাসী নাম দিলেন। কি 
থাইব, কি পরিব, আর এই চিন্তা] করিও না, প্রাণপণে তাহার 
সেবা কর, তিনি স্বয়ং তোমাদের অভাব ফোচন করিবেন ॥ 
তিনি স্বহন্তে তোমাদিগকে প্রতিদিন অন্ন বন দিবেন । অন্ন 
বঙ্গের জন্য কি তাহারা কখন কাদে যাহারা ঈশ্বরের 
দাসী? তোমরা ভক্তি ভাবে তাহার সেনা কর তাহার 
আদেশ শুনিয়া তাহার সম্ভানদিগের ছুঃখ দূর কর, তিনি 
নিজে তোষাদের সকল ছঃখ দূর করিবেন। তিনি 
(তোমাদের কাছে কিচান? ভক্ত নয়নের জল । প্ররেমার্ 
হইয়া তাহার চরণ ধৌত কব, নিজের প্রেমে নিজে সুখী 
হইবে। এইভাঁ”ব তাঁহার সেবা কর যে তিনি জাঁনিবেন যে 
তোমার! তাহার দাপী, এবং তোমরাও জানিবে যে তোমর] 
তাহারই দাসী । তোমরা এই দাসের কথা মনোযোগ দিয়! 
শ্রবণ কর। আর কলহ বিবাদ করিয়া পিতারম্পরিবারে পাপ 
অশান্তি আনিও না। অগ্রেম অকুশল নিয়! আর এই 
দাসের হদয়ে ছুঃখ দিও না। ভাল করিয়া তোমাদিগকে 
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প্রসন্ন করিতে পারি নাই বলিয়া আর এই দ'সফে কষ্ট দিও 
না। ঈশ্বরের জনা, তোমাদের মঙ্গলের জনা যাহা বলির 
তাহ! দয়া! করিয়া! শুনিও। তোমরা যদি সখী হও, আমি 
প্রাণের ভিতর গতীর আনন্দ লাভ করিব । একটু যদি তোমা- 
দের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দেখি আমর মনে কত আনন্দ 
হয়, তাহ! অস্তর্ধামী দেখিতে পান। আবার তোমাদের মুখে 
ছঃথের চিহ্বু দেখিলে আমার প্রাণ কেমন বিদীর্ণ হয় তাহাঁও 
তিনি দেখিতে পাঁন। তাই, ঈশ্বরকন্যাগণ! তোমাদিগকে 
বিনীত ভাবে ববিতেছি; আর তোমরা মংসার অরণো ভ্রমণ 
করিও ন!; কিন্ত ধিনি তোমাদের পিত। মাতা, এবং যিনি 
ভোঁমাদের জন্য সুথের স্বর্গরাজ্য প্রস্তত করিয়াছেন, চিরকাল 
তাহার ঘরে বাস কর। তোমাদের মনে কি গৌরব বোধ 
হয় না, গে ত্বর্গের রাজ! জগদীশ্বর তোমাদের ঘরে আসিয়া 
ছেন। তিনি তোমাদিগকে স্বাহন্তে তাহার স্ব্থরাজো হিরা 
যাইতেছেন? কে কয়দিন এই পৃথিবীতে বাচিবে তাহ র 
ঠিকানা নাই। মরিবার সময়ত কীাদিলেও কেহ আপ- 
নাত হইবে না, আর কেন তবে পাপের মোহিনী মায়ায় 
ভুলিয। ঈশ্বরকে দূর করি দিবে? চিরকাল যিনি 
দুঃখীদের দুংখ মোচন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি তোমাদের 
ঘরে আসিয়াছেন, তোমাদের, ভাষন কি? তোমাদের মস্ত- 
কের উপর তাহা পবিত্র প্রেমময় হস্ত পড়িয়াছে, তোমাদের 
ভন্ম কি? তোমরা চিরকাল তাহার বিরুদ্ধে শত্রতা করিয়। 
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আসিয়াছ, কৈ তিনিত তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিলেন 
না, বরং তোমাদিগকে তাহার শান্তিনিকেতনে লইয়া গিয়। 
অমৃত পান করাইবার জন্য, পিজে তোমাদের হন্ত ধরিয়া 
এখানে আনিলেন। তগ্মীগণ! এমন পিতাকে কি অগ্রাহ্থ 
করিতে আছে? বাঁহাকে ডাকিলেই প্রাণে আনন্দ হয় 
তাহাকে কিরূপে হৃদয় হইতে দূর করিয়া! দিবে? বল আতর 
এ জীবনে পাপ করিব না, আর পিতাকে ছাড়িব না, বল, 
সকলে দাসী হইয়া পরম্পরের সেবা করিব । দয়াময় ঈশ্বর 
তোমাদের সহায় হউন। তিনি তোমাদিগকে আশীর্বাদ 
করুন। তিনি তোমাদের মনে আনন্দ দিন। ভঙ্মীর] সুখী 
হউন, আমর দেখিয়া আনন্দিত হই। ভরমীগণ! পিতার 
নাম লইয়া তোমরা সশরীরে সকলে মিলিয়। স্বর্গে চলিয়া যাও। 
আমরা দেখিয়া আনন্দে উন্গাত্ত হই। তোমরা ভুঃখিলী, তীহার 
অবলা কন্যা বলিয়! তাহার এত দয়া হইল, এই দয়া ভৃলিও 
না। তাহার নাম সম্বল করিয়া লও । আজ তাহার মন্দিরে, 
কি হুইল, 'এই আনন্দ ছবি হৃদয় পটে চিত্র করিয়া রাখ। 
ছুঃখিনী কন্যাদিগের প্রতি দয়াময় পিতার এত দয় দেখিয়া 
ভাঁজ চক্ষু জুড়হিল। ূ 
সাদি 
অপরাহে ধ্যান 

ধ্যানৈচ্ছ, সাধকগণ ! প্রকাগ্রচিত্ব হাইস ঈশ্ঠরেতে আত্মা 

সাধন কর। ("আহ ফি সুন্দর মনোহর সেই সুরতি এই 


[ 9২ ] 


সঙ্গীত হইল।”) পুর্ববকাঁলে খধির! ঈশ্বরের ধান করিতেন । 
ধ্যান না করিলে ঈশ্বরকে কেহ আন্ত করিতে পারে না। 
জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানি, বিশ্বাস ত্বারা তাহাকে নিকটে 
দেখি, ধ্যান দ্বারা তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করি। ধ্যান দ্বারা 
ঈশ্বরকে হৃদক্পে সম্ভোগ করিবার জন্য প্রাচীনের! নির্জনে 
যাইয়া তাহাতে আম্মা সমাধান করিতেন। দেখ, প্রেমময় 
আমাদের নিকটে, অথচ আমরা তাহাকে ধরিতে পারি না। 
যতক্ষণ লা! তিনি হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দ্বারা অধীকৃত হন তত 
ক্ষণ কিরূপে তাহার সহবাসে স্থথ সম্ভোগ করিব ? ধ্যান দ্বার! 
দূর নিকট হয়, সেই অনন্ত বিশ্বরাঁজ্যের দেবতা আমাদের 
প্রাপন্থ হন। গ্রেমময়ের ধ্যান শুফ নহে। প্রেম ভক্কির 
সহিত তাঁহাকে ধারণ কর, ধান সরস, মধুর এবং মুক্তিপ্ 
হইবে। এধীহাঁর স্নেহেতে আমর! বাচিতেছি, তিনি আমাদের 
দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, এবং অন্তরে প্রাণের মধো 
জীবিতেশ্বর হইয়া! বর্তমীন। এই আকাশ শূনা নহে। ইহার 
মধ্যে আমাঁদের সেই প্রাণপুর্ণ ঈশ্বর বাস করিতেছেন, প্রেম 
চক্ষু খুলিয়। দেখ, তিনি নিকটে । তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
কিকেহু এক নিমেষ বাঁচিতে পারে ? যত লোক, যত বস্তু 
দেখিতেছ সকলই তাহার মধ্যে অবশ্থিতি করিতেছে । সমুদয় 
রঙ্ধাও তাহাক দ্বারা আচ্ছাদিত। ঘে দিকে চাও সেই দিকেই 


র্গের ব্যাণ্ডি। খ্জ্যোতিরয় তিনি, কিন্ত তিনি বাহিরের .. 
জ্যোতিঃ নহেন। হৃদয়ের ঘোরান্ধকার মধ্যে সেই দয়াময় 


হি 
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রহিয়াছেন। প্রাণের মধ্যে অতি নিগুঢ় ভাবে তিনি স্থিতি 
করিতেছেন, সেই গুড়তম স্থানে গিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কর, সেই গোপন স্থানে তাহার ধ্যান কর, সেখানে বিবাদ 
নাই, কোলাহল নাই, বাহিরের বি৬ম্বন| নাই । বাহিরে তিনি, 
চারিদিকে তিনি, অন্তরেও তিনি । শরীর মন্দির, বিশ্ব মন্দির, 
হৃদয় মন্দির সকলই তাহার গম্ভীর সত্তাতে পরিপূর্ণ । ভীহাকে 
প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং সকল শক্তির 
জীবিক1 এবং মুলাধার বলিয়া! উপলব্ধি কর! তিনি স্বদয়ের 
রত্ব প্রাণের আরাম, নঙ্কনের ভূষণ এবং চক্ষুর অঞ্জন ৷ যতই 
তাহাকে দেখিবে ততই আত্ম! প্রেমের সাঁগরে,এবং পুণ্য শান্তির 
সমুদ্রে ডুবিবে। ধন্য তিনি ধষিনি তাহার ক্রোড়ে আত্মাকে 
সংস্থখপিত রাখিয়াছেন। তাহার প্রাণে আমগা প্রাণী, তাহার 
বলে আমরা বলী, তাহার গুণে আমরা গুণী। তাহার ভিন্ন 
আমাদের কি আছে? কেবল পাপ অন্ধকার, দুঃখ, অশান্তি । 
এস বন্ধুগণ ! সংসার ছাড়িয়! তাহার কাছে যাই। এখনকার 
মায় মমতা এখানে পড়িয়। থাক্‌ । বাহ! এ সংসার এবং নয়- 
নের অতীত, যেখানে স্বর্গের পিতা একাকী বসিয়া আছেন, 
চল বেখালে যাই ; সেখানে প্রাণেশখবর আমাদিগের জন্ত প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন। বাহিরের প্রলোভন, কোলাহল সেখানে 
যাইতে পারে না। পৃথিবীর সকল কামনা*বাসন! নিঃক্ষেপু 
করিযা, বহিবিষয়ের সকল মমতা পরিত্যাগঞ্জরিয়া এস একাকী 
তাহার নিকট বসি। কৃপা! ধিন্কু একটা বার আমাদিগকে দেখা 
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দিন। এস তাহাকে প্রাণ মন্দিরে দেখি । প্রাণন্ববূপ চন্দ্রের 
হায় প্রকাশিত হ্ইয়! তাহার পবিত্র প্রেম জ্যোত্না! বিকীর্ণ 
করুন! তাহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রত্যেকের দেহ 
মন পবিত্র করুন । 


সায়ংকল। 
দীক্ষিতদিগের গতি উপদেশ । 


তোমাদিগকে দয়াময় ঈশ্বর আহ্বান করিয়া এই নুতন 
রাজ্যে উপস্থিত করিলেন ৷ ভ্রাতৃগণ ! তোমর! কি সেই হস্ত 
দেখিতেছ, যাহ! তোঁমাদ্িগকে ধরিয়াছে? তোমরা কি সেই 
চক্ষু দেখিতেছ, যাহার প্রেম জোতিঃ তোমাদের উপর পড়ি- 
মাছে? তাহাকে ভালক্ধপে ধারণ কর, তাহার সাহাষ্য বিন! 
বিঘ্ন বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে এমন সাধু কেহ নাই। 
এই রিপুময় সংসারে ঈশ্বরই আমাদের এক মাত্র সহায়। 
তীহার প্রেমচক্ষু স্বচক্ষে দেখিলে কিছুরই ভাবনা! থাকিবে 
না। আজ যাহা! ভোমরা এখানে স্বচক্ষে দেখিলে এবং 
শ্বকর্ণে শুনিলে, তাহাই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। 
পাষাণে বীজ অস্কুরিত হয়, মৃত ভক্তি সঞ্গীবিত হয়, শু 
তরু জুগ্তরিত হয়, এ সকল তোমরা অন্ত দেশে দেঁখিবে 


২৯৬৯১ বম জট পি এ 


, ক দীক্ষিতগণঞ্াদ্ছাজ পিন্ধু পাঞ্জীব বঙ্গ বেহার উড়িব্য। আনান 
প্রভৃতি দেশবানী ছিলেন । তাহাদিপেকর প্রতি ইংরাজি হিন্দি ও 
বাঙ্গাল ভাষা বক্ত ত| হপ়। বঙ্গ ভাষায় বক্ত ভাটা প্রকাশিত হইল। 
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না। আজ যাহা দেখিলে ইহার ছবি তোমরা হৃদয়ে চিন্ত 
কৰিয়! লইয়! যাও । যখন ঘোর শক্র আসিয়া আক্রমণ করিতে 
উদ্ধত হইবে তখন অদ্যকার কথ! স্মরণ করিও) এবং কাতর 
প্রাণে দয়াময়ের শরণাপন্ন হইও । দয়াময়ের এত দয় যে তিনি 
নহা পাঁপীকেও স্বয়ং হাতে ধরিয়া রক্ষা করেন। তাহার 
ক্লপার যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া তোমর! স্বচক্ষে দেখি- 
তেছ তাহাতে কি আর সন্দেহ তর্ক করিতে পার ? যখন 
পরীক্ষার অগ্নি তোমাদের চারিদিকে জলিবে, তখন তাহার 
এই রূপাই এক মাত্র সম্বল। তোমাদিগকে বীচাইবার জন্য 
তিনি ভক্তি বিধান করিলেন, তাহার দান গ্রহণ করিয়। 
তোমরা জীবন সার্থক কর। সংসারে ঈশ্বর এবং রিপু- 
দিগের সঙ্গে সর্বদাই সংগ্রাম চলিতেছে, সেখানে সেনাপতির 
আজ্ঞা বিনা তোমরা কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইওল্না। দক্ষিণ 
বাহু প্রসারণ পূর্বক, ব্রঙ্গাস্থ লইয়া সমুদয় রিপুকুল 
বিনাশ কবিবে। বাহিরে তোমাদের কত শক্র, আবার 
ভিতরে মনের3 মধ্যে শক্ররা ঘর বাধিষ়া রহিয়াছে । সেই 
ভিতরের ছুরস্ত শত্রদিগের হস্ত হইতে যাহাতে বাচিতে পার 
সেই জন্য বিশ্বাসপুর্রবক দয়াময় ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর । 
তাহাকে ভালরূপে হৃদয়ে স্থান দাও, তোমাদ্দিগকে কোন শক্র 
আক্রমণ করিতে পারিবে নু । তাহার নাগ্করপ বর্ম পরিধ$ন 
কর। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, তাহা হস্ত ধারণ করি 
তোমরা! রণক্ষেত্রে অবতরণ ক্কর, তোমাদের সকল শক্ত পরাস্ত 
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হইবে। ব্রাহ্ম নামের জয় ধ্বনিতে গগন মেদিনী কম্পিতহয় ॥ 
এক দিকে যোদ্ধা হইয়। যেমন শক্র সকল বিনাশ করিবে, 
তেমনি অন্য দিকে বিনীত দাস হইয়া ঈশ্বরের এবং তাহার 
সম্তানদিগের সেবা করিবে । কে তোমাদের প্রভু? আজ 
ভালরূপে তাঁহাকে চিনিয়া লও । সর্বস্ব তাঁহাকে দিয়া পৃথি- 
বীতে তাহার আক্ঞ! পালন কর, আর স্বার্থপর হুইয়! জীবন 
ধারণ করিও ন1। অহঙ্কারী মন্তককে অবনত কর, এই তোঁম।- 
দের চারিদিকে ভ্রাতা! ভগ্রীরা বমিয়া আছেন। কোন ভাই, 
কিংবা €কোন ভঘী যদি ঈশ্বরের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেন তজ্জন্য তোমর! দায়ী । এই শরীর কিসের 
জন্য ? দয়াময়ের পদ সেবা! করিয়া ইহাকে পবিত্র কর। ধাঁদ 
হইয়া চিরকাল জগতের সেবা কর, অবশেষে স্বর্গীয় প্রভুর 
কাছে পুরস্কার পাইবে । নাঁম ধরিয়া তিনি তোমার্দিগকে 
ডাকিলেন আর তাঁহার অবাধ্য হইও না। তোমাদিগকে যে 
কার্ধ্য করিতে ডাকিলেন, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন কর, যুদ্ধের 
শেষ হইবে। যেদিন দাসত্বের পুরস্কার লাভ করিবে সেদিন 
কেমন সুখের দিন। ত্রীন্ধ হইয়াছ কেন তাহ! কি বুঝিতে 
পারিতেছ না। সুখধামে লইয়া যাইবেন এই জন্য ঈশ্বর 
তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন ; এ দেখ পথ শেষ হইয়া আসি. 
তেছে, নিকটে এমন নম্র একটা ঠিকেতন দেখা যাইতেছে, 
সেখানে প্রেমভক্কি? পুষ্প সকল ফুটয়াছে, সমস্ত গৃহ গন্ধে 
আমোদিত। ভ্রাতৃগণ ! এ ঘর ঈশ্বর তোমাদের জন্য নিশ্মীণ 
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করিতেছেন ) এ ঘরে গিয়া ভাই ভগ্রীদ্দিগকে দেখিলেই পরি- 
ত্রাণ। ইহারই নাম শাস্তি নিকেতন, এখানে আদদিলে মহা” 
পাপী পবিত্র হয়, নিঃসম্বল সম্বল লাভ করে। ঈশ্বর যাহাঁকে 
স্থধী করেন সেই এই সংসারে সুধী | দয়াময় যখন সপ 
দেবেন, তখন ভক্তিভাবে সেই শ্বথ গ্রহণ করিবে এই তোমা- 
দের নিকট বিনীত নিবেদন । 





রাত্রিতে উপদেশ । 
অপ্রেম দূর হউক । 


অদ্য সমস্ত দিন আমরা দয়াময়ের করুণা সম্ভোগ 
করিলাম। তাহার দয়া আজ প্রাতঃকাল হইতে আমাদের 
পরিত্র ণের জন্য নৃতন নূতন আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ করিল | 
তাহার প্রেম আজ নবীন ভাবে আমাদের হৃদয় প্রাণ মোহিত 
করিল । দেখিলেত বন্ধুগণ! বাক্মসমাজের জীবন কত আছে। 
ব্রহ্মোৎসব বতসরের পর বদর কেমন আমাদের আশা বুদ্ধি 
করিতেছে । এই কয়েক দিন কি হইল তোমরাত ক্চক্ষে 
দেখিলে । মধুময় দয়াল নামের কত মহিমা ! যে সকল ব্যাপার 
দেখিলাম এ সমুদয় কি মিথা1? এ মকল কি কল্পনা জ্ঞান 
করিব? ঈশ্বর আছেন, এই ঘরে বসিয়াই তিনি অনেকু 
ব্যাপার দেখাইলেন। তাহার বর্তমনত? সপ্রমাণ করিবার 
জন্ত আর কি প্রয়োজন? ডাকিবাঁর পুর্বে তিনি আসিয়া 
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আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের মধো বাস করিতেছেন, সঙ্গীত 
আরস্ত করিতে ন। করিতে তাহার স্পর্শে হৃদয়ের 0ম উলিয় 
পড়ে । তোমরা কি দেখিতেছ না, আমাদের প্রত্যেকের 
উপরে কেমন উদার ভাবে তাহার মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হই- 
যাছে? সকলের মুখে সেই প্রেমসিন্ধু বপিয়া আছেন! এ 
সকল কথ। যদি ভ্রম হয় তবে সমস্ত সাধন লইয়া নদী জলে 
নিঃক্ষেপকর। এসকল দেখিম্া এখনও ঘদি ভবিষ্যতে পাপ 
করিবার বামনা থাকে তবে আর মন্ুষ্যের পরিত্রাণ নাই। প্রেম- 
পিদ্ধু। যদি বঙ্গেরা তোমাকে দেখিয়াও তোমার প্রেমে মুগ্ধ 
ন1 হইল তুমি তবে প্রেমসিন্থু নহ। তোমার প্রেমে মরু ₹মিতে 
বীজ অস্কুরিত হইল, পাষাণ গলিল, পাপী পরিত্রাণ পাইল) 
কিন্তু ব্রাঙ্গেরা এত দেখিয়া শুনিয়াও কি প্রবঞ্চক থাকিবে? 
ব্রাঙ্গগণ ! জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য, প্রেমময় কি 
করিতেছেন তোমরা কি দেখিতেছ নী? কোথায় তোমাদের 
চক্ষু ? কোথায় তোমাদের কর্ণ? কোথায় তোমাদের হৃদয়? 
ঈশ্বরের কার্ধ্য দেখিয়া কি তোমর! অবাক হও নাই? এত 
আনন্দের ব্যাপার কি কেহ মুখে ব্যক্ত করিতে পারে ? ইহ1 
কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায়। আজ কত মহাপাপী শ্বর্গে 
জলে প্লাবিত হইল । অন্ধ পাপীর! স্বর্গ দেখিয়া বিমোহিত 
হুইল। ভাই !*ভগ্রী! এ সকল দেখিয়া আর কি পিভাবর ঘর 
ছাড়িতে ইচ্ছা ভ্প ? ইচ্ছা! কি হয় না, যদি মরিতে হয়, এই 
ঘরেই মরিব ? এই ঘরে পিতার কত প্রেম বর্ষণ হইল। বছ্ধু- 
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গণ এখানে আর অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিব না। পিতার 
আজ্ঞা পালন করিবার জনা সেই সংসারে যাইতেই হইবে। 
এই শুভক্ষণে ক্রমাগত তাহাকে প্রণাম কর, তাহা হইতে 
পুণযবল ভিক্ষা করিয়া! লও আর ষেন সেই ছুজ্জয় রিপু সকল 
তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে ন! পারে! দয়াময়ের নামে 
বঙ্গদেশে এবং ভারতের চারিদিকে ভক্তির ঢেউ উঠিতে 
লাগিল। এই না ব্রাহ্মগসমাজের শক্রর! বলিয়াছিল, ত্রাঙ্গ- 
ধর্রর জয় হইবে না? চারিদিকে এখন কাহার নামের জয় 
ধ্বনি উঠিতেছে ? দেখ আজ কোথায় মান্দ্রাজ, কোথায় সিন্ধু, 
কোথায় পঞ্জাব, নানাস্থান হইতে ভারতের সন্তানেরা আসিয়া 
ব্রাঙ্মপরিবার ভূক্ত হইলেন। আর কেহই ব্রাহ্গধন্প্নের জয়ে 
অবিশ্বাম করিও না। এমন স্থসময় গেলে আর কি আসিবে? 
প্রেমময় ঈশ্বর কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। আজ এ ঘরে 
যাহ] শুনিলে, পৃথিবীর কোন্‌ স্থানে কে পমস্ত দিন এমন কথা 
শুনিতে পায় ? ঘরে গ্রিয়! কি দেখাইভে পারিবে না কত্ত রত্ব 
আজ ঈশ্বর তোমাদের হস্তে দিলেন? এতগুলি প্রাণের তাই 
ভগ্মী আনব ভক্তি প্রেমাশ্রতে বিগলিত হইয়৷ পরস্পরকে কেমন 
সুখী করিলেন। স্বর্গরাজ্যের শোভাকি আজ দেখ নাই? 
যদ্দি ইহা! স্বপ্ন হয় ইহাকেও বিদায় দিতে পারি না । বন্ধুণগ! 
প্রাণের ভাই তগ্রীগণ! আজ তোমাদিগকেও ব্রিদায় দিতে পারি 
না। আজ বিদায়ের কথা গুনিব না। প্রাণের ভিতর যদি 
আব্বু পরস্পরকে স্থান দিয়া থাক আর বিচ্ছেদ হইবে ন! 


চি উঠ 


বলিয়া যাও। বল আজ ধাহাঁর কাছে প্রেমস্ধ! পান করিলাম, 
চিরদিন সকলে মিলিয়! তাহারই কাছে এই প্রেমনুধা খাইব । 
বল, যেমন দীননাথের সঙ্ষে চির প্রেমযোগে বন্ধ হইলাম, 
তেমনই তাহার দুঃখী সন্তানদ্িগকে আর ছাড়িব না। আজ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া যাও, এক বৎসর প্রেম ভক্তি সাধব করিব। 
আজ মন্দিরের মধ্যে ধাহাদিগকে দেখিলাম, হয় ত অনেকের 
প্রেমমুখ অনেক দিন দেখিতে পাইব না। যিনি যেখানে 
থাঁকিবেন, ধেন ঈশ্বরেরই হইয়! থাঁকেন। দুরস্থ ভাই ভগিনী 
ধাছার। আসিতে পাবেন নাই, পিত৷ তাহাদিগকে কুশলে 
রাখুন। স্বর্গ হইতে যে প্রমনদী এখানে আসিল, দেশে দেশে 
ইহ] প্রবাহিত হউক, দেশস্থ বিদেশস্থ সকলের অন্তরে প্রেমপুষ্গ 
প্রন্ষটিত হউক। আর কেহই পিতার অপমান করিও না । 
আর পরম্পরের শত্রু হইও না। পিতার রাজ্য হইতে অহঙ্কার 
অপ্রেম দূর হউক 1 সকলে প্রেমময়ের প্রেম জ্যোতমায় বসিয়! 
তাহার প্রেমানন্দ সম্ভোগ কর। দিবারাত্রি দয়াময়কে ডাঁক, 
এই নামে আমাদের স্বর্গ। অন্যকার উৎসব, প্রাণের উৎসব 
হউক ! জদ্যকার ভ্রাত। ভগ্নীরা' আমাদের প্রাণের ভাতা ভগী 
হউন! এই প্রেমজ্যোতিঃ নিত্য জ্যোতি; হউক! এই প্রেম 
জ্যোত্ন্না আমাদের প্রতিজীবনে অনন্তকাল ব্যাপ্ত হউক । 


ক্রান্দিকাউৎসবে বক্তৃতা । 
ভারতাশ্রম । 
১৩ মাঘ, রবিবার ১৭১৫ | 

ভগ্ৰীগণ। তোনর] সুখ চাঁও, ছঃখ চাও না । এই পৃথিবীতে 

২খ কে চায়? সকলেই স্ুৃথের প্রয়াসী, কিসে দুঃখ দুর হয় 
এবং হ্থখ বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানবপ্রক্কতিব এই চেষ্টা। সমুদয় 
উদ্যোগ, চেষ্টা এবং সাধন ভজনের লক্ষ্য এই ম্থ। আমরা 
পুরুষ হইয়া যেমন স্থুখ অন্বেষণ করিতেছি, তোমরা নারী 
হইয়াও সেইরূপ স্থাখ অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি 
তোমরা কি মনে সুখ পাইয়াছ %? সরল অন্তরে বল, যথার্থই 
কি তোমর! সুখী হুইয়াছ? তোমাদের মনের মধো কি যথার্থই 
কুশল শাস্তি বিস্তার হইয়াছে? সত্যসত্যই ছি তোমরা 
তোদের বন্ধুমগুলী এবং পরিবার মধ্যে সেই হ্বর্গের পবিত্র 
শাড়ি সস্ভোগ করিতেছ ? তোমাদের ঘবে, তোমাদের দেশে 
কি শাস্তি আসিয়াছে? এ সকল সহজ গ্রাশ্ন। এবং এ সমুদয় 
গ্রশ্নের এক উত্তর তেমর! প্রার্মিক হইয়া আনায়াসেই ইহার 
উত্তর দিতে পার। তোমরা কি সাহস করিয়া ইহা বলিতে 
পার না যে, এখন তোমরা ধাহার আশ্রয় লইয়াছ তাহার মধ্যে 
স্থ ভিন্ন ইখ নাই ? যদিও অনেক কণ্টকে শরীর মন বিদ্ধ, 
হইয়াছে; কিন্ত যখন ঈ শ্বরের দিকে তাক্চাইয়া ভবিষ্যতের 
প্রতি দৃষ্টি কর তখন কি সহম্্র গোলাপ ফুল সম্মুখে প্রশ্ব টি 
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দেখিতে পাও না? পশ্চাতে দুঃখের রাজ্য ; কিন্তু সমক্ষে যতই 
পিতাঁর প্রেমরাঁজ্য নিকটতর দেখিতে পাঁও ততই কি পবিত্র 
সুখের আঁশ! বৃদ্ধি হয় না? কোথায় ছিলে, দয়াময় পিতা. 
তোমাদিগকে কোথায় আনিক্বাছেন, যে স্থানে আসিয়! বসি- 
গাছ, ইচ্ছা হয় কি আবার ইহা ছাড়িয়া যাও? তোমরা কি 
অনেক বাঁর বল নাই, দেহ হইতে ফি প্রাণ যায়, তবে ঈশ্ব- 
রের পবিস্ন সাধকমণ্ডলীর মধোই মরিব? ধেখানে তাই ভগ্বী- 
দের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাহ! অপেক্ষা আর উচ্চতর, 
পবিত্রতার স্থান কোথায় পাইবে ? ভাই ভগ্নীদের সুখে পিতার 
পবিত্র প্রেমের শোভ। দেখিলে যে স্্রখ হয়, সে স্থখ কি আর 
ফেহ দিতে পারে? এই স্বর্গের সুখ দিবার জন্যই পিন] 
তোমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহারই জন্য তিনি 
এন আয়োজন করিতেছেন । ভগ্মীগণ ! ভৌমরাও আমাদের 
দয়াময় পিতার উপাসনা কর, ইহ! দেখিলে যে আমাদের 
অন্তরে কেমন সুথ এবং শাস্তি হয় কোথায়ও তাহার তুলন। 
নাই। যখন পিতা আসিয়া কন্যাদিগ্রে অন্তরে দেখা দেন, 
তখন আর ছুঃখিনীরা আপনাদ্দিগকে ছৃঃখিনী বলিয়া মানে না। 
যে উদ্যানে দয়াময়ের আবির্ভাব, সেখানে যদি ৫টি ভাই 
কিশ্বা ৫টী ভগ্নীও একত্রে হন, সে আর এক বাজ্য। 
«সথানকার কখহাঁকেও পাপ ,আক্রমণ করিতে পারে না। 
সেখানে সর্বদাই ৫প্রম এবং পুগা চন্দ্রোদয়। ধষাহাদের অন্তর 
হইতে পিতা আপনি ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন, ধাহা- 
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দের হৃদয় সর্বদাই স্বর্গের পুষ্প গন্ধে আমোদিত, সেখানে 
ছুঃথের সম্ভাবন। কোথায়? একবার যদি সেই উদ্যানে উপ- 
স্থিত হইতে পার, এই পৃথিবীর বাড়ী ঘর, আত্মীয় কুটুম্ব, 
ধন মান, সুখ সম্পত্তি, পদ এ্রশ্ব্ধ্য সকলই ভুলিয়া যাঁইবে। 
ঈশ্বর তোমাদিগকে যে স্থানে যাইতে ডাকিতেছেন, ইহা! 
সামান্য স্থান নহে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই একটা মাত্র 
স্থান; এ ভূমি সমস্ত জগতের ভূমি, এই স্থানের বায়ু সমস্ত 
পৃথিবীর বায়ূ, এই স্থানের আলোক সমস্ত পৃথিবীর আলোক । 
এই আলোক পাইয়া এক দিন সমস্ত জগৎ আলোকিত হইবে, 
এই বায়ু সেবন করিয়। পৃথিবীর স্মুদয় নর নারী বাচিবে। 
যখন সমুদয় জগত্বাসী এই ভূমিতে আরোহণ করিবে 
তখনই তাবৎ জগতের পরিত্রাণ । ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন 
ইহ ভিন্ন যেন আমাদের অন্য কোথায়ও বসি না হয়। 
এই ভূমিতে কি দেখিতেছ ? কেবলই ঈখরের পু অর্চনা, 
কেবলই দয়াময় পিতার চরণ সেবা । সকলেরই মুখে 
দয়াময় নাম, ঈশ্বরের পুত্র কন্তারা পিতার চরণে ভক্তি 
উপহার দিতেছেন। সকলে মিলিয়! তাহার নাম কার্ডন 
করিতেছেন; সকলেই পিতার সুখে স্ুতী, সকলেরই অন্তরে 
প্রেমতক্তি পুমষ্পের সৌরভ। পিতার পরিবারে দুখ নাই, 
ভ্রাতার মুখের দিকে তাকাও দেখিবে *তীাহার সুখে, 
পিতার পবিত্র অধি জলিতেছে, ভন্মীর খের প্রতি দৃষ্টি 
কর দেখিবে তাহ মধ্যেও ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি প্রতি- 
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ভাত হইয়াছে। যে দিকে তাকাঁও সেই দিকেই ঈশ্ব- 
রেরই পবিত্র আবির্ভাব! কোঁথায়ও পাপ নাই, ছুংখ নাই । 
সকলেরই অন্তর বাহির পবিত্র, এখানে কাহারও মনে পাপ 

প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে না। দয়াময় স্বয়ং পাপকে 
এখানে আঁদিতে বারণ করেন। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে 
আর পাপীর ভয়থাকে না। পিতার ঘর নিরাপদ | ভীহার 
ঘরে শক্রর প্রবেশ নিষেধ । কে সেখানে চৌকি দিতেছেন ? 
ঈশ্বর স্বয়ং। তিনি নিজে তীহার ঘরের প্রহরী, পাছে ভক্ক- 
দিগকে উপাসনার মধো কেছ কলঙ্ক আনে এই জন্ত তিনি 
আপনি দ্বার রক্ষা করিতেছেন । অন্ততঃ বতক্ষণ উহার কে 
থাকিবে, ততক্ষণ তিনি নিজে তোমাদিগকে রক্ষা! করবেন, 
ততক্ষণ পাঁপ ছঃথের ক্ষমত। নাই যে তোমাদিগকে স্পর্শ করে। 
যখন পিতার উৎনবের প্রেমানন্দে মগ্র থাকি, সেই সময় কি 
আমাদিগকে পাপের বিষাদ আঁক্রমণ করিতে পারে ? পিতার 
এই চরণ ভূমি সম্তানদিগের স্থখধাম, জীবের ন্বর্গ এবং নিকে- 
তন। ভগ্ীগণ পিতাকে তোমরা ডাকিতে শিখিয়াছ, এই 
এই অমূল্য অধিকার কত উচ্চ, কত পবিত্র, কত মধুর, যতই 
তাহাকে ভাকিবে ততই তাহা বুঝিতে পারিবে । পিতা দয়া 
করিয়া তোমাঁদিগকে তাহার চরণ তলে যে ঘর দিয়াছেন, এ 
ঘরে কি দুঃখ আপ্রছে? এখানে কি কাহারও কাদিতে ইচ্ছ! হয়? 
না, ছুঃধিনী এ ঘের মধ্যে কেহই নাই । সংসারে যখন ছিলে 
তখন ছুঃখিনী ছিলে, আবার যদি এখন ছাড় ছুঃখিনী হইবে । 
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যে ঘরের ভিতরে পিতা বর্তমান, সেখানে কি বিরোধ ধিখা 
থাকিতে পারে ? ষাহাদের উপর পিতার প্রেম চক্ষু পড়িয়াছে 
তাহারা কি পরস্পরের বক্ষে অন্বাঘাত করিতে পারে ? পিতার 
ঘরে তোমরা! কি এমন কোন একটী বিষয়ের আবিষ্কার 
করিতে পার যাহা! লইয়া তোমাদের মধ্যে বিবাদ হইতে 
পাঁরে ? না, বিবাদের কারণ তাহার ঘরে আনিতে পার না। 
এই দেখ তাহার ঘরে প্রত্যেক পুত্র কন্ঠার হদয়ে প্রেমের 
ফুল ফুটিয়াছে, এ দেখ সকলের অন্তরে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত 
হইতেছে । এ মকল লইয়া কিবিবাদ হইতে পারে? এই 
দেখ সকলের হ্বদয্কে পিতার চরণপ্স প্রস্ষ,টিত, এই দেখ সকল 
ভাই তগ্বী পিতার চরণ লইয়া! আসিতেছে । পিতার ভাগ্ডারে 
কি সামান্ট শশ্বর্যয যে তোমরা আপন আপন লব্ধ রতন লইয়া 
কলহ করিবে? সেই রসনা যাহ! কলহ করিয়া ঘিষ উদগী রণ 
করে তাহা! এখানে আসিতে পারে না। হিংসা প্রবৃদ্ধি যে 
মনে উত্তেজিত হয়, বিবাদ করতে ভালবাসে যে রসনা এই 
ঘরে তাহাদের স্থান নাই। এ ঘরে প্রবেশ করিলে আর 
কাহারও পাপের কুমন্ত্রণ। পালন করিবার ক্ষমতা থাকে না। 
এখানে কেহ অন্ুখী হইতে পারে না, কেন না যে এই ঘরে 
প্রবেশ করে প্রেমসিন্থু তাহার পাঁপ ও ছুঃখ করিবার ক্্মর্তা 
কাড়িক্লা লন। ধাহারা এই পরের আশ্রঙ্গলইয়াছে তাহাদের 
সমূদয় দুঃখের কৃপ এবং যন্ত্রণার নদী শুক হইয়াঞছে। তাহা- 
দের আর কীদদিবার বিষয় কিছুই নাই। এমন সুখের ঘরে 
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দয়ায় ঈশ্বর তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। 
ঈশ্বরের ঘরে দুঃখিনী হওয়া ঘায় না ইহা। দেখাইবার জনা 
তিনি ভোমাদিগকে তীহার শাস্তি ঘরে আনিলেন। যদ্দি 
ইছাঁর পোভ। দেখিয়া মোহিত হইয়া! থাক তবে তোমাদের 
দ্বারা জগতের পরিত্রাণ হইবে । এই ঘরে তোমর! ষে ধর্মলাভ 
করিবে, লমস্ত পৃথিবী সেই ধর্ম গ্রহণ করিবে । এখানে 
তোমর! যে নীতিশিক্ষা করিবে, সমস্ত জগতের তাহা আদর্শ 
হইবে । এই ঘরে তোমর। ধাহাকে দেখিয়া এবং ধাহার 
কথ! শুনিয্! পরিত্রাণ পাইবে, পৃথিবীর সকল ঘ্বরে যে দিন 
তাহাকে দেখিবে, এবং তাহার আদেশ গুনিবে, সে দিন 
পৃথিবীর পরিত্রাণ । এই বার, এই আলোক, এই প্রেম, এই 
পবিভ্রতা, এই শাস্তি পৃথিবীর সর্বত্র যাইবে । এই ঘর 
ছাড়িলেই মৃত্যু। কেননা ইহার চারিদিকে সংদারের পাপ 
প্রবৃত্তি দকল, প্রতীক্ষা! করিয়া! বেড়াইতেছে ; তোমাদ্ধিগকে 
ইনার বাহিরে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিৰে । 
ভগ্লীগণ! আবার শক্রর মুখ দেখিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয়? 
পিতার কাছে স্কথ পাওয্! যদি স্বাভাবিক হয় তবে আবার 
কেন ভুঃখ পাইবে? স্বামী ভার্ধ্যাকে বল এই খর ছাড়ি 
ধর পৃথিবীতে গিয়া তোমাদের সুখ দেখিব না, স্ত্রী স্বামীকে 
হঙ্গ যদি সশরীরে স্বর্গে যাইবে তবে এখানে এষ সত্বোষার 
সহ্যবছার করিব । ৭ পৃথিবীতে গিক্ন? কাহাকেও স্পর্শ ক্র 
নাঁ, কেমন? সেখুনকার বাঁযুত্ধে অন্তর কলম্িতি হয্স। স্থায্ম 
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জী, সকলে এই খরে এন, এখানে পরম্পরের প্রতি পবিজ্ঞ 
ব্যবহার করিয়া! মকগে পরিত্রাণ লাভ করি। আম্বীয়, কুটুদ্ঘ; 
গ্জন, বন্ধু, বান্ধব, তোমর! সকলে এখানে এস। পিতার 
ঘরের প্রাচীর অনেক উচ্চ হইয়া উঠিল, আর আমর অন্য 
দিকে যাইতে পারি না। আর পলায়নের পথ রহিল ন1। 
এই দ্বর্ণের উচ্চতৃমি, এখান হইতে আর পৃথিবীর নিম মি 
দেখ! যায় না। মাক্সা মমতা কোথায় পড়িঘা রহিল আর 
দেখা বায় না। পিতা ক্রমাগত উপরে উঠাইতেছেন, আর 
ভয় নাই। জাতী বন্ুগ্নণ! তোমাদের চরণ ধঙ্লিয়া বলি 
তোষরা সকলে পিতার ঘরে এস। এম ঈশ্বরকে লইয়া! 
সকলে ধর্মের সংসার করি। ভঙ্মীগণ! বারস্বার অনুরোধ 
করিতেছি যদি অর্ধঘপ্টার জন্যেও এখানে সুখ নস্তোগ করিগ! 
থাক তবে যেখানেই থাক না কেন এই ঘরে থাকিবে । ইচছা 
ভিক্ন আর তোমাদের মিআ্রালয় নাই, এই তোমাদের সিত্রালয়, 
এই তোমাদের পিত্রালয়, এক দিকে ভ্রাতা, অন্য দিকে ভগ্রী, 
এক দিকে গ্বামী, অন্য দিকে স্ত্রী, এক দিকে পুত্র, অন্য দিকে 
কন্যা । ঈশ্বরের পরিবারে নরনারী উত্তয়েরই আবশ্যক । 
ল্ার্থপর হইয়। পুরুষ স্ত্রীকে ছাড়িয়া স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িয়া! প্বর্গে 
বাইতেছিল; কিন্ত একাকী কেহই পিতার ঘরে প্রবেশ 
করিতে পারিল না। হুজনেই হ্বর্গের দ্বাঠ হইতে ফিরিশ্স 
জাসিল। স্বামীকে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোনার শ্রী 
কোথায় ? স্ত্রীকে ভিজামা কজিলেন, তোমা হ্বমী কোথা? 
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তোমরা কি জান না একাকী আসিলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়? 
চন্্র সুর্যের পরস্পর মিল না হইলে প্রকৃতির শোভা হয় ন1। 
সুধ্যপ্রকৃতি পুরুষ, চিরকালই তেজ বিস্তার করিয়া! আপনাকে 
দ করিয়াছে॥ চক্র প্রকৃতি কোমল স্ত্রীজাতি, ভাবার পুরুষ 
প্রকৃতির তেজ বিহনে নিতাস্ত ছুর্বলা হইয়! পড়িয়াছে, অতএব 
পরস্পরের উভয়েরই সন্মিলন নিতান্ত আবশ্যক । যখনই 
ছুই গ্রক্কৃতির মিলন হইবে, তখনই মন্ুষ্য'জাতির পরিভ্রাণ। 
সেই স্বর্গ হইতে প্রেরিত রথে চড়িয়! স্বামী স্ত্রী যখন নুতন 
বিবাহ মন্ত্রে, নূতন প্রণয় বুত্রে নূতন জীবন আরম্ভ করিবেন 
তখন আর তাভাক়া সেই পুরাতন স্বামী এবং পুরাতন স্ত্রী 
থাকিবেন না, তখন হজনেরই মৃত্যু হইবে) কিন্তু সেই সৃত্তু 
হইতে নুতন জীবন উঠিবে। তখন স্থামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাস! 
করিবেন তুমি কি তিনি? স্ত্রী স্বামীকে বলিবেন তুমি কি 
তিনি ? আঁশ্চর্য্য হু্গীয় পরিবর্তন !! স্বামী স্ত্রীর নুতন সম্পক 
হইল । যেদিন স্বামীর উপাসনা! ভাল না হয়, সে দিন স্ত্রী 
তাহাকে ধরিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে লইয়] যান, ষে দিন স্ত্রী 
একাকিনী ঈশ্বর দর্শনে অক্ষম, সে দিন স্বামীর সাহায্যে তিনি 
সেই স্বর্ণের প্রাণনাথকে দেখিলেন। যখন এইরূপে স্বামী 
স্ত্রী, অথবা একটা ভাই কিংবা একটী তীর সঙ্গে পবিষ 
মম্পর্ক হুইবে, স্তাহাদের পরম্পূরের জীবনে স্বর্শের সৌন্র্ঘয 
প্রকাশিত হইবে।, যখন দুজনের মধ্যে পৃথিবীর লোক এই 
হুন্দর যৌগ দেখিবে, তখন ক্রমে ক্রমে শত সহশ্র লোক এবং 
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ক্বশেষে সমম্ত অগৎ ইহার অনুমরণ করিবে। উৎসবের 
দিন ব্রদ্ধমমন্দিরে যাহা দেখিয়াছ তাহা! কি ভুলিয়া গেলে ? 
তোমাদের ইচ্ছা হইলেই তোম,দের মধ্যে হবর্গরাজ্য আসিবে। 
উখনই বল, এখনই স্বর্গরাজ্য আসিবে। ঈশ্বর নিজের 
হস্তে তাহার রাজ্য নির্দাণ করিতেছেন, এমন গুখের নমর 
চলিয়া! গেলে আর পাইবে না। আর বলিবকি, এই মন্ত্র 
ষদি বিশ্বাস কর সকলই হইবে । আমি নিশ্চয় জানি আবার 
তোমাদের মুখ পুড়িয়া পুরাতন এবং শ্লান হইয়া যাইবে। 
সংসার আপনার মনোহর মূর্তি দেখাইয়। তোমাদিগকে 
তুলাইয়া লইবে, এই জন্য প্রাণ কাদিতেছে, আমি জানি 
আক্ুই হয়ত যখন এই উৎসব ক্ষেত্র হইতে উঠিক্া যাইবে 
পাপ রাক্ষস আসিয়া তোমাদিগকে গ্রাস করিবে, এই 
জন্য মিনতি করিয়া! বলিতেছি, ভ্রাতার কথায় বিশ্বাস কর, 
যদি বাচিতে চাও, এই ঘর ছাড়িও না। এখানে থাকিতে 
থাকিতে পরকালের জন্য কিছু সম্বল করিয়া! লও। যদি এ 
ঘরে পিতাকে ভালরূপে ধারণ করিতে শিক্ষা না কর তবে 
ংসার নিশ্চয়ই তোমাদিগকে জয় করিবে। দুঃখের আঞ্চন, 
নরকের আগুন এই বাড়ীর চারিদিকে জলিতেছে, এ সংসার 
সমুদ্রে ঝড় বড় ঢেউ উঠিতেছে। ফিরিয়। গেলে নিশ্চয় মৃত্যু । 
ভব সাগরের ঢেউ দেখিয়া! কেন ভীত ছুইয়া বলিতেছ লা, 
সারে বার বার বিপু দলের হস্তে গয়াছি, পিতার ঘর 
ছাড়িয়া আর সেখানে যাইৰ না। তোমাদের শ্বামীদ্বিগকে 
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কাঁতে পায়ে হিয়া বলিয়াছি, তোযাদিগকে ও ধলিতেছি, যি 
এ খর ছাড়িয়! যাও, ভোমাদেক়ই অপরাধ, তোমাদেরই মৃতু । 
তোনাদিগকে চিক্নফাল পিতার ধরে দেখিব, তোমাদের কাছা, 
কেও ছাঁড়িতে পাকি না, তোমাদিগকে লইয়া পিতার চর 
উদ ধাস ধরিষ, সকল তাই ভমমী মিলিয়! পিতার শুখে ছছখী 
হুষ্ইব, এই প্রাণপণ করিয়া বসিঘ্াছি। যদি তোমর। অনুগ্রহ 
কিয়) এখানে থাঁক তবেই এই দীনের আশা! পূর্ণ হয়! 
তোর্সীদৈর ঘুখ পানে তাকাইক্ব। দেখিব, যি ভিতরে স্বরাজ 
আসি! থাকে ছাপিঙ্গ! রাখিতে পারিবে না। স্বর্গের বাছু 
আলিয়াছে কিন্ত তোমাদের মধ্যে লেই বাঘু প্রবেশ করিয়াছে 
কি লা, ভিতরে তোমরা স্থখ পাইয়াছকি না, তোমাদের মুখের 
দিকে ভাকাইলেই বুবিতে পারিব। ভিতরে যদি দ্বর্গয়াজ্য 
আশসিক্সা থাকে সেই অপ্বিকি তোমন্স। ঢাকিয়। রাখিতে পার ? 
ষঙ্গি দেখিতে পাই তোমাঙন্কের মুখে পরস্পরের প্রাসীর অঙ্গীকার 
পঞ্জ লিখিত হইয়াছে তবে জানিব ঘে তোমাদের হুঃখের দিন 
শেষ হইয়াছে। যদি ইছা না হইয় থাকে ছুঃখিনী হই 
নিশ্চয় তোময়। সংসারে মত্িষে। কবে কাহায় কি হইবে 
কে বক্ধিতে পায়ে ? ঈশ্বরের সুখের দিকে তাকাইয়া! এই ভিক্ষা 
কি তিনি তোদের দুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ করুন । তিনি তৌমা- 
দ্বি্গকে তাহার স্বরে বাখিয়া ভাল করিক্জ! দিল ! ভর্মীগণ । এই 
কি ডোমাদের লঞ্ষন হইল যে ইচ্ছা করিয়া আধার ছাখের 
ধিষ পান করিবে? য় দক়ামঘ্ব বলিয়া! এক প্রাণ এক হৃদয় ইও, 
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দোখ । পারি না! কে বলে? যেনাস্তিক, যে অহষ্কারী। কিন্ত 
ষে বিশ্বাসী, বিনয়ী সে বলে পারি ॥ পিতার নাম লই পর” 
স্পরের মুখের পানে তাকাও, স্বর্গের আলোক আলির! বিব- 
একে সুন্দর, এবং শুক্ককে সরধ করিবে। মৃত্যু ঈশ্বয় মৃত্য 
নিষারণ করুন। ছংখিনীদের অনেক ছুঃখ হইয়াছে, আর 
যেল দুঃখ সম্থ করিতে ন! হয় । 





সন্ক্যাকালে সাধারণ লোক দিগের প্রতি উপদেশ 

ধনী দুঃখী ভাইগণ! তোমরা সকলে স্থির হুইয়! শ্রবণ 
কর্প। ভোমরা কি ঈশ্বরের আজ্ঞা জান ? তাহার এই আদেশ, 
যেসকল জাতীয় লোকেরাই তাহাকে বিশ্বাস করিবে। সফল 
জীবে তাহার সমান দয়া। তাহার নিকট সকলে এক৭ 
তিনি জাতি বিচার করেন ন।; কিন্তু যে কেহত্তাহাকে বিশ্বাস 
করে তাহাকেই তিনি গ্রহণ করেন। ভক্তির সছিত তাহাকে 
ডাক তিনি দেখা দিবেন এই মাঠের মধ্যে আমর! দীড়াইস়। 
আছি, এখানে ধনীরও মান নাই, দরিপ্রের ছুঃখীরও নীচতা 
দাই । ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যও ঠিক এই ্রকার। বৈকুঞঠ বল, 
বেছেস্ত বল, ন্বর্ম ব্ল, সেখানে পকলেই সমান, ঈশ্বরের নিট 
ধনী গরিবের প্রতেদ নাই । যাহার কোন ওস্র্য/ কিছ! সম্বল 
নাই, কিন্ত যনে ভক্তি আছে" সেই লোকই সেখানে বড়, ! 
কেবল প্রেষ খাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । ঈশ্বরের রাঙ্থ্য 


[৮৭ ] 


প্রেমের রান্া । ভালবাসা থাকিলেই শ্বর্গ; আর যেখানে 
ভালবাস! নাই, কিন্তু ঘ্বণা আছে সেখানেই নরক । অহঙ্কারী 
হও, স্বার্থপর হও, পরকে দ্বণ। কর, মন্ুয্যুকে হিংসা কর 
নিজের মনের মধ্যেই নরক দেবিবে। আর, অহঙ্কার সারথি 
হাড়, বিনয়ী হও, ভক্তি কর, মনুষ্যকে ভালবান আপনার 
মনের মধ্যেই স্বর্গ দেখিবে। এইরূপে পাঁচটা লোক একত্র 
হইয়1 বদি ঈশ্বরকে এবং পরস্পরকে ভালবাসে তাহাদ্েরই 
মধ্যে স্বর্গ স্াপিত হইবে এবং ক্রমে তাহা পাচ সহস্র লোকের 
মধ্যে বিস্তৃত হইবে এবং অবশেষে সমস্ত পৃথিবীতে তাহ! ব্যাপ্ত 
হুইরা পড়িবে । বাহার! স্বর্গের সুখ পাইয়াছেন তাহাদের 
সাধ্য নাই যে সেই সুখ লুকাইয়া রাখেন। কিরূপে নগরে 
নগরে, এবং দেশে দেশে ঈশ্বরের দুঃখী সন্তানদিগকে সেই 
'ধর্শের অমৃত ঢালিয়া দিবেন, ইহারই জন্য তাহারা ব্যন্ত। 
এইরূপ প্রেমরাজ্য ক্রমে বিল্তৃত হয়। ঈশ্বরের আলোঁক কে 
ঢাঁকিতে পারে ? দুঃখী গরিব ভাইগণ 1 তোমর। কি ঈশ্বরকে 
দেখিতেছ লন! ? বিশ্বাস চক্ষু খুলিরা দেখ এই আকাশে ঈশ্বর 
আছেন; যাহার। অবিশ্বানী তাহারই বলে ঈশ্বর নাই, চারি- 
দিকে তাহারা কেবলই শূন্য ও আকাশ দেখে! যাহার 
ভক্তি আছে তিনি বেন, "এই এখানেই ঈশ্বর বর্তমান” । 
বাহিরের চক্ষে ঈশ্বরকে দেখা যাঁর না তাহাতে ক্ষতি কি? 
বিশ্বাসীর অস্ত্র জণনিতেছে, এই শুন্ঠের মধ্যে এক জন বসিয়া 
'আছেন। তাহার রূপ নই, অথচ তিনি ভক্তের মন হরণ 
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করেন, সন্তানের হৃদয় আকর্ষণ করেন, ছুঃখী পাপীর প্রাণ 
টানেন। প্রেমময় পিত| বলিয়া ডাক তিনি দেখ! দ্রিবেন। 
মলগে যদি বিশ্বাস না থাকে মক্কাতেই যাও আর বুন্দাবনেই যাও 
কোথাক়ও বথার্থ তীর্থ নাই । ষাহার বিশ্বাস আছে তীঁহাকে 
জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইতে হয় না, তিনি সকল স্থানে জগতের 
নাথ ঈশ্বরকে দেখিতে পাঁন। তিনি জানেন জগতের সকলেই 
তাঁহার ভাই ভগিনী, কেনন! ঈশ্বর সকলেরই পিতা । ধিনি 
ঈশ্বরকে চিনিয়াছেন, মন্ুষুকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে 
তাহার বিলম্ব হয় না। বিদেশী ব্যক্তি ও তীহাঁর ভাই, যে 
অতাস্ত পাপী সেও তাহার ভাই। পুর্বকালের খবিরা মনের 
ভিতর তীর্থ বিশ্বান করিতেন, যদি মনের ভিতর তীর্থ না 
দেখিতে পাঁও, তবে পাহাড়েই যাও, কিনব অন্য তীর্থেই যাও 
কোথায়ও দেব দর্শন পাইবে না। অতএব ভিতরের প্রেম 
ডক্তি বলে সেই প্রাণেহরের সঙ্গে যোগ অভ্যাস কর। 
এইরূপে ভিতরে যোগী মা হইলে সুখ নাই, শাস্তি নাই, 
পরিত্রাণ নাই । কেবল বাহিরে ভশ্ম মাথিলে কিন্ত! ছিন্ন বন্ন 
পরিধান করিলে কেহই যোগী হয় না। অন্তরের সহিত 
ঈশ্বরকে অনুসন্ধান কর এবং তাহাকে ভাল বাস, সকল ছুঃথ 
দূর হইবে। বাহিচরর আড়ম্বরের শাস্তি নাই । দেশ বিদেশে 
তীর্থ পর্যটন করিলেই কি ন্োক ভাল হয়? বৃন্দাবন কিন! 
কাশীধামে গিয়! কি লোকে পাঁপ করে নাঃ? অতএব ভাইগণ ! 
ভিতরে তীর্থ গন্েষণ কর। ভিতরে সাধন আরস্ত কর, 
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বিলম্ব করিও না। কোন্‌ দিন মৃ্যু আসিক্না কাহাকে আক্রমণ 
করিবে স্বিরত। নাই | এই পৃথিবী রিপুময় স্থান, ই£1 সুখের 
স্থান নহে, কেঘলই বিপদ, ভয়, নিপ্নাশ!, এবং মান্ধার ব্যাপার. 
কোন্‌ দিন কাহার কি বিপদ্দ খটে কিছুরই স্থিরতা নাই, ইহার 
হুজ্দর লুনার বস্ত দেখিয়া মানুষ ভুলিয়া যায়; কিন্ত ইহার বন্তই 
খোর ছঃথ এবং ধিঘাদের ফারগ হইয়া! উঠে। মচুষ্যের মন 
ধতই ইছাতে আঁসক্ক হয়, ততই তাহার প্রাণ তাপ এবং বিষে 
জর্জরিত হয়। এই জন্য ভাইগণ ! তোমাদের হুঃখে ব্যথিত 
হুইয়! ধার বার বলিতেছি, অস্তরে অন্তরে সেই চিরদিনেত 
স্বর্ণযাজা অদ্বেষণ কর, অন্তরের মধ্যে সেই প্রেম পল্গিবার 
স্বাপন কর, চিরদিনের জন্য সুখী হইবে। যদি জিজ্ঞাস! কর, 
কিরূপে এত বড় ব্যাপার সাধন করিবে, উপায় কি? ঈশখয 
এক মাত্র স্রহায়, তিনিই জীবের পরম গুরু । ফলিকালে 
ভীহারই নাষ এক মাত্র ষন্তর। এই নামে আমাদের স্বর্ণ এই 
জামে আষাদের পরিত্রাণ । এই নাম মলের ভিতর রাখ, মন 
পবিত্র হইবে 7 রসনায় রাখ, রলনা শীতল হইবে । এই লাষে 
বিশ্বাস চাই, একবার ভক্তির সহিত এই নাম সাধন কর 
€খিবে ইহার কত বল। কত লোক কঠোর সাধন, তীর্থ 
পর্যটন, যাগ যজ্ঞ করিল, কিন্তু কিছুই হুইল না, তাহাদের 
সন পূর্বের মত «তেমনই ইন্জিয়পরার়ণ রহিল? কিস্ত বিশ্বাসী 
একবার ভক্তিতষ্কে দয়াল পিতা! বলিয়া ড।কিলেন অননই 
তাহার মন ঈশ্বরকে লাভ করিল এবং তাঁহার জীবনেক্ গুঁ 
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ফলিলত! চলিয়া গেল। এই নাম সামান্য নহে। নাম যার 
সহাস্থ তাহার ভুয় কি? এই নাম গ্রহণ কর, সাগরে পাবা 
ভাঙবে ; ভব সমুদ্রের ঢেউ কিছুই করিতে পারিবে না। এই 
নাম ভিন্ন জীবের পরিত্রাণের আর উপায় নাই। 


করারও 


সারত্কালের উপদেশ! 


কোন কোন দেশের লোক কেবল কূপের জলের উপর 
নির্ভর করে। তৃষ্ণ) হইলে তংহারা সেই কৃপ হইতে জল 
উঠাইম। তৃষা! নিবারণ করে। নিকটে নদী নাই, এই জন্য 
ভাহারা ভূমি খনন করিয়া কূপ নির্্াথ করে, এবং সেই কৃপের 
জলে তাহাদের দৈনিক অভাব মোচন করে। কিন্ত সৌভাগ্য- 
শালী সেই দেশবাসীর! যে দেশের মধ্যে নদী প্রযাহিগ্ত হই- 
তেছে। ছুই প্রকার দেশই আমাদের দেশে আছে। কেছ 
নদীর তীরে বাস করিয়! অতি সহজেই আপনার অভাব সকল 
মোচন করে, কেহ অতি কষ্টে ফুপ হইতে জঙ্গ উঠাইয়া আঁপ- 
শার পিপাসা দুর করে। কাহারও সৌভাগ্য কাহারও 
ছঙ্ছাগ্য। কাহারও পক্ষে জলকই্ট দূর কর। আক্মাসাধ্য, 
কাহ্বরও পক্ষে জনায়াসনাধ্য । আমাদের দেশে ছুই প্রকার 
প্রণলীই দেখিতে পাই। ধর্রাজেঃও এপ কোন কে 
বয় কুপ্টে উপর নির্ভর করে, কোন কেরা হত ননীক্ক উপর 
দ্ির্ভর করে। শ্যন্তি বারিৰ প্রয়োজন নাই এমন এর 
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নাই। নদী নিকটে পাইলে ভাল হয়; “কস্ত যে দেশে 
নদী নাই সেখানে কুপ ভিন্ন আর উপায় নাই? কিন্তু যে 
কূপের দেশে বাদ করে সে কখনই নিশ্চিন্ত হইতে পারে 
না। হৃদয় রাজ্যে আমর! দেখিতে পাই যাহার! সামান্য একটু 
জল অনেক পরিশ্রমের পর লাভ করে; প্রমে ক্রমে তাহার! 
দুর্বল হইয়া পড়ে ; এবং যখন তাহাদের নিজের হৃদয়ের কৃপ 
শুষ্ক হইতে থাকে, তখন তাহারা উপদেশ প্রণালীর মধা দিয় 
পরের জল অন্বেষণ করে। সর্ধদাই তাহারা পুস্তক বিশেষ, 
শান্তর বিশেষ, এবং ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে 
তাহারা কতকগুলি গ্রস্থথকতকগুলি গুরু এবং আচার্য্য নিরূপণ 
করিয়া রাখিয়াছে। যখন একটী কৃপ শুক্ষ হয়, তখন আর 
একটার নিকট গমন করে । কিন্ত কূপের জলে আত্মার সমু- 
দয় মলিনতা- দূর হয় না, যাহারা! কুপের উপর নির্ভর করে 
তীহার। কবে কুপ শু হইবে এই ভয়ে সর্বদা সশঙ্কিত। 
কূপের জলে সামান্য মলিনতা ধৌত হয়; কিন্তু তাহাতে 
অন্তরের গভীর পাপ ধৌত হয় না। কিত্ত নদীর জলে যে 
কেবল সামান্য তৃষ্ণ। দূর হর তাহা! নহে, ভূষ্ক। অপেক্ষা নদীর 
জল লক্ষ গুণ, অনভ্ত গুপ অধিক। সেইরূপ হৃদয়ের 
মধ্যে যাহার নদী প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার কখনও 
প্রভাব নাই। ত্যাহারা ঈশ্বরের নদীর নিকট বাস করে, 
তাহাদের জঞ্জাল দুর্টী করিবার জন্য সেই নদী বিশেষ সহায়ত! 
 ফ্ষরে। নদীর প্রবল বেগে এক ঘন্টার মধ্যে সধুদর অঙাল 
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মলিনতা এবং পাপ, কুপংস্কার দূরে চলিয়। বায় । তোমরা কি 
দেখ নাই আমাদের নিকটস্থ গঙ্গা নদী যেমন জলকষ্ট নিবারপ 
জুরে, তেমনই আবার নগরের তাবৎ জঞ্জাল দুর করে। সেইন্*প 
যে দেশে ভক্তি ন্দী প্রবাহিত হর, সেই দেশের শত মহশ্র 
নতসরের পাপ ধৌত হইয়া যায়। সেই স্বর্ণের শ্োতের নিকট 
কি পাপ তিঠিতে পারে? নদীর বেগ যেখানে আছে সেখানে 
তয় নাই। সেথানকার বায়ু সর্বদাই পরিষ্কার । স্বর্গ হইতে 
উতৎসববূপ মহা!নদী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি এত 
জল না আনিত, আমরা যদি নিজে কৃপ খনন করিতাম, তৰে 
কি আমরা এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইতাম ? 
অপরের গৃহ হইতে জল আনিয়া কত দিন আর সাধন করিব * 
হঃথা তহারা যাহার! পরের উপর নির্ভর করেন। এই জন্য 
ঈশ্বর ন্বর্গ হইতে নদী প্রেরণ করেন, সেই নদীর জল বেগে 
মনুষ্য হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে কেবল যে তাহাতে জ্ল কণ্ঠ 
দূর হয় তাহা নহে; কিন্ত তাহাতে অনেক দিনের পাপ ধৌত 
হয়। সমুদয় দুঃখ পাপ, শোক তাপ, জঞ্জাল বিপদ সেই 
শোতে নিঃক্ষেপ কর নিমেষের মধ্যে সমুদয় চলিয়া যাইবে | 
উদ্ধে নিম্পে সেই জল, যখন সেই জলে ডুবিয়া থাকি তন 
কোন দিন যে জীবনে মলিনত! ছিল তাহাও মনে থাকে ন1। 
যে দিকে নেত্রপাত করি সেই, দিকেই শ্বর্গের জল । অত্লম্পর্জ 
অগাধ শাস্তি বারি মন্তকের উপর দিক্াই চলিয়া যাইতেছে, 
অন্য বিষ কিন্ধূপে দেখিব ? চারিদিকেই ঈশ্বরের পাদ্পল্স 
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হইতে প্রেমজল, ভক্তি জল, স্থখ জল, শাস্তি জল বছি- 
তেছে; কিস্ত সে সকল হৃদয়ে কত হুঃখ, যাহারা সেই 
নদীতে থাকে না। ঈশ্বর দয়া করিয়া জীবের হৃদয়ে প্রেমনদী 
জানিয়ে দেন) কিন্তু মনুষ্যের অবিশ্বাস দ্বারা সেই নদী 
আবার চলিয়! যায়। বিশ্বাস কর সেই নদী কখনই শু 
হইবেনা। অল্প বিশ্বাসে সেই নদী শু হইয়া যায়, এবং 
আবার সেই পাপরাশি দেখা দেয়। যতক্ষণ নদীর জল 
চলিতেছিল, ততক্ষণ নিয়ে কিছুই দেখা যাইতেছিল ন1) 
কিন্তু যাই নদী শুষ্ক হইল, তখনই সেই পুরাতন ছুর্গন্ধময় মৃত 
দেহ সকল, রোগ পূর্ণ অস্থি সকল দেখা যাইতে লাগিল। সেই 
রূপ যখন পাপীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমনদী প্রবাহিত হয, তখন 
তাহার কোন পাপই দেখ! যায় না; কিন্তু যখনই তাহ1 পাপীর 
অল্প বিশ্বাসে শু হয়, তথনই আবার সেই কাম ক্রোধ লোভ 
ইত্যাদি দেখ। দিয়া সেই ভীত ছূর্ধল সন্তানকে আরও ভীত 
করে। বাস্তবিক সমুদয় পাপ চলিয়া যাইত যদি নদী প্রবাহ 
থাকিত। কিন্তু পাপী অবিশ্বাী হইয়া আবার সে সকল পাপ 
দেখিয়া কাদিতে লাগিল। বিনয়ী উদ্ধত হইল, তাই ঘন মেঘ 
আসিদা। তাহার হৃদয় আচ্ছন্প করিল। যে ব্যক্তি অর্পক্ষণ পূর্বে 
স্বর্গের পবিত্র শাস্তি সম্ভোগ করিতেছিল ? অবিশ্বাস পাপে সেই 
ব্যক্তি এখন নরকে বান করিতে লাগিল। ঈশ্বর 'আশীর্বাদ 
ককুন,এক্প যেন এামাদের কাহারও ন। হয়। উৎসব রজনীতে 
আর কিছু বলিবার নাই, যে নদী ঈশ্বর প্রেরণ করিলেন, ইহা! 
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যেন আর শুফ না হয়। এমন নদীর ভিতর অবগাহন করিয়া 
এই পাপ চক্ষে এমন ্বর্গ দেখিয়া আবার যে নরকের হুর্গন্ধে 
ডুবিব ইহা সহ্‌ হইবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে এমন যোগ স্থাপন 
করিতে হইৰে যে আর এই নদী শু না হয়। তাভার 
সজে যোগ হইলে পুস্তক এবং বাহিরের গুরুর মুখাপেক্ষা 
করিতে হয় না। তিনি ম্বর্গ হইতে জল আনিয়া তোমাদের 
তৃষ্ণ! দূর করিবেন, এবং ্বর্গের জলে তোমাদের পাপরাশি 
চলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সেই নিত্যঘোগে সংযুক্ত হও । 
ঘেমন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগী হইবে ভাই ভর্দীদের সঙ্গেও চির- 
কালের জন্য যোগী হইবে। ঈশ্বরের প্রেম জলের মধা দিয়া 
সেই প্রেমের ভাই ভম্্ীদিগকে দেখিবে, যখনই পরস্পরকে 
দেধিবে তধণই প্রেমন্ধল বৃদ্ধি হইবে । যখন ঈশ্বরের সঙ্গে 
থাকিবে তখন পরস্পরের দর্শন নিশ্চয়ই সরম হইবে, তখন 
চক্ষে জল, হৃদয়ে জল অবশ্যই থাকিবে । এ বৎসরের পরীক্ষা 
কঠিন« কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে এবার 
জান! যাইবে । যদি দেখিতে পাই আমাদের মধ্যে সেই প্রেম 
প্রবাহ আসে নাই তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব ব্রাহ্মসমাজ 
কপটতার আলয়। উতৎদবের কয় দিন স্বর্গবাস, তার পর 
বার পরম্পরের প্রতি অন্ত্রাধাত, এরূপ পরিবর্তন আর সহ 
করিতে পারি না। প্রিয় উত্মব পরস্পরকে প্রিক্ করিতে 
পারিল না। পিতা যেমন সস্তানকে ভাঙ্গুগাসেন আমরা কি 
পরম্পরকে তেমন ভালবাদিতে পারিব না? যাহারা কূপের 
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উপর নির্ভর করে তাহাতদর কি পাপ প্রক্ষালিত,হয়? এই 
জন্য বলিতেছি ঈশ্বরের প্রেমজআোতে আপনাদিগকে নিঃক্ষেপ 
কর আর তয্ব থাকিবে ন। এই বিশেষ সময়ে পিতার প্রেষে 
নিমগ্প না হইলে, ইহার পর আর হইবে না। এইজপে ঈর্ব- 
বেয় সঙ্গে সংঘুক্ত হইয়া যখন সহ্ত্র লোক ঈশ্বরের প্রেমজলের 
মধ্যে যোগ স্থাপন করিবে তখন রূসবিহীন ধর্ম কি জানিব 
না। দিবাবাল্তি প্রেম নদীতেই মন্ুষোব বাস করিতে তত 
তখন ইহাই স্পষ্টর্ূপে বুঝিব। বিচ্ছেদ কি, অপ্রেম কি, 
জানিব না। এই প্রকারে ঘর্দি পিতার প্রেম পাধন কর উৎ" 
সবের ফল হইবে । এ সময় যাহা করিবার করিয়া লও, যদি 
এখন ভাঁলরূপে পিতার আন্ঞা না শুন, শর্গের পর নরক 
আসিবে না কে বধিতে পারে? যদি পিতার কপাক্সোতে 
বাধ। দেও, তবে হয়ত এমন হইতে পারে যেখানে স্বর্গের নদী 
চাঁলতৌছল, সেছীনেই দৌঁথবে পাপ,মরু ভা । এবীর উৎসবের 
দিন ব্রহ্মমন্দিরে যে শো দেখিয়াছ তাহ প্রাণের সঙ্গে গাখিয়। 
রাখ। এবার যেঘর দেখিয়াছি তাহার শোভা আর ভূলিতে 
পারি ন1। “যেন ধরাতলে স্বর্থধাম।” যে নদী সেদিন 
চলিক্সাছিল তাহা যেন চিরকাল চলে, যে ফুল সে দিন ফুটিয়া- 
ছিল, চিরকাল সই ফ্ল প্রশ্ফটিত হউক। এমন নরাধম কে 
আছে যে সেই শোভা দেখিয়া অবিশ্বাসী হইতে পারে ? বিশ্বাসী 
বিনদ্বী হইয়া পরস্পর দাস দাদী হই্ব। চিরদিন দাসক্কে 
নিখুক্ত থাকিলে, আমাদের হৃদয় স্বর্গের জল দিন দিন বৃদ্ধি 
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হইবে। ঈশ্বরের চরণরূপ হিমালয়ে সেই প্রেমের উৎস। 
সেখান হইতে ষে নদী আসিতেছে কাহার সাধ্য সেই নদীর 
বেগ স্বরণ করে? সেই শোতঃ পাপীদিগ্গকে টানিয়া লইয়া 
ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিবে । সেই নদী আসিক়াছে, আসে 
নাই কেহই বলিও না। পিতার প্রেমন্দী ধরাতলে আসি- 
মাছে, তাহাতে অবগাহন করিলেই আমরা বাচিব। ধাহাদের 
সঙ্গে ব্রান্মধর্ম্ের রজ্জুতে বদ্ধ হইয়াছি, এই নদীন্তে তাহাদের 
সঙ্গে সম্তভরণ করিব। তাহাদের সঙ্গে অন্য কোন প্রকার 
সম্পর্ক রাখিব না। এ নবার জলে পিতার চরণ প্রক্ষালন 
কর, ও চরণ আমাদের পরিত্রাণ নৌকা, উহাতে আরোহণ 
কর; সকল সঞ্চিত পাপ ভাদাইয়া দাও। নদীর বেগ কি 
দেখিতে শুনিতে পাইতেছ না? পিতার কাছে যাহা গুনিয়াছ 
এখন তাহা কাধ্যেতে পরিণত কর। এবারকার প্রেম পবি- 
অন্ত$ এব ঈঈশ্বকু দর্শন তষন। চিবুক ব্ষরেক শুভ এবং 
হৃদয়ের প্রফুল্পতা সম্পাদন করে। 





ভতাদ্রোতসব। 
ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৪ঠ1 ভাদ্র, ১৭৯৯ শক । 
“অহংভক্ত পরাধীনোহম্ৃতন্ুইবদ্ধিজ | লাধুভিগ্রন্তহদরে? 


$ 
তটজৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবৎ | অস্ত্যার্থঃ | হে দিক, 
আমি অস্বতন্ত্র ব্যক্তির ন্যায় অধীন, সাধু ভক্তগণ কর্তৃক আমার 
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হৃদয় অধিরৃত হুইপ্না রহিয়াছে । আমি ভক্তঞজনের প্রিয় 7 
নাহ্মাত্মানমাশাসে মভক্তিঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিরৎশত্যন্তিকীং 
রঙ্ধন্‌ যেষাং গতিরহং পরা ॥ শ্রমদ্তাগবৎ॥ “হে দ্বিজ, আমি 
যাহণদিগের পরম গতি দেই সাধু ভক্তগণ বিদা আমি 
আমাকে ও আমার পরম প্রশ্বর্যকেও স্পৃহা করি ন।।” 

এই শ্লোক ছুটী মধুমাথা, পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল 
আসে। “আমি ভক্তজনের পরিকর” ঈশ্বর স্বীয় মুখে কি কথন 
এ কথ! বলিয়াছেন ? যর্দি বলিয়া থাকেন হহ ব্রাহ্ম, তুমি কি 
ইহার মধুরৃতা অনুভব করিয়াছ? “আমি তক্তজনের প্রিন্স” 
ঈশ্বর কেন এই কথা বলিলেন? এই কথার কি কোন বিশেঙ্ব 
অর্থআছে? এই কথা খলিবার ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় 
আছে যাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বল] যায় না। “আমি ভক্ত 
জনের প্রিয়” এই কথা বলিতে ঈশ্বরের বিশেষ আমোদ হয়, 
হ্থ হয়,গভীর আনন্দ হয় । “আমি যে ভক্তগণের প্রিয়,তাহার। 
যে আমাকে ভালবাসে” এই কথা বলিতে ঈশ্বরের আমোদ 
হয়। যদি জামর1 বলি ঈশ্বর আমাদের প্রিয়, ইহাতে ঈশ্বরের 
প্রতি আমাদের প্রেমের পরিচয় দেওয়া হয়, এবং এই কথা 
বলিয়া আমরা কৃতার্থ হই । ঈশ্বর আমার প্রিয়, ষে এই কথ। 
বগিতে পারিবে, সে অত্যন্ত স্বখী হইল; কিন্তু শ্রীমত্তাগবতের 
এই কথ! সেই ভাঁবের নহে, ইহা, ঈশ্বরের মুখের কথ । ইহার 
ছার! জগতের কাছেএকটী বিশেষ ভাব প্রকাশ করা যদি 
তাহার অভিপ্রায় ন। হইত ঈশ্বর কাচ এই কথা বলিতেন না। 
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ভক্তের! বে তাহাকে প্রিয় বলে ইহাতে তাহার বড় আনন্দ 
হয়। তিনি বলেন “আমি উহ্থাদের বড় প্রিয়ধন।৮ ভক্তের? 
আমাকে বড় ভালবাসে, তাহারা হদয়ের পাপ বাসন! পরিত্যাগ 
করিয়া কি না আমাকে প্রিয় বলিল।” তুমি আমি কি প্রকার 
লোক, ভুমিও জান, আমিও জানি, আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে 
কত পাপ করি, রাশি বাশি পাপ মধ্যে যদি একবার চৈতন্য 
হয়, তখন ঈশ্বর আমাদের প্রিয় হন। ইহাতে আমাঁদের কি 
উন্নতি প্রকাশ করা হইল? ঈশ্বর সাধুদিগের প্রিয়, দেবতা. 
দিগের প্রিয়, তিনি মে আমাদের প্রি হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য 
কি? ঈশ্বরকে প্রিয় না বলিলে আমাদের পক্ষে পাপ; কিন্তু 
বলাতে বিশেষ উন্নতি কি? আমাদের পক্ষে ইহ? সামান্য 
কথা) কি ঈশ্বর সেই কথা লইয়। স্বর্গে আনন্দ প্রকাশ 
করেন। আনন্দ কি, তাহার মুখে দিবানিশ্টি এই কথ! 
লাগিষ। আছে । “আমি ভক্তপ্রিষ? এই কথ ত্রঙ্গেক 
স্বদয়ে একটী গভীর আনন্দের বিষয় হইয়াছে । কোন 
জঙ্গলে বসিয়৷ এক জন মহাপাপী বলিয়াছে “ওহে ঈশ্বর, তুমি 
আমার প্রিয়, তৃমি আমার প্রাণের ধন।” এই কথা স্বর্গে 
গিয়া ঈশ্বরের মনে গভীর প্রেম, গভীর আনন্দের আকার 
ধারণ করিয়া শ্বর্গকে আনন্দিত করিয়াছে, একটা স্থমিষ্ট স্বর 
স্বর্গে অবিরত ধ্বনিত হইতেছে । যদি মনে ঞ্কর অনেক দিন 
হইল পিতা বলিয়াছেন “আমি ভক্ত জনেখ প্রিয়,” তথাপি এ 
স্থমিষ্ট প্বর এখনও যেন শুনিতেছি। ভক্তের মুখের স্গীত 
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প্রায় অনেক সময়েই গুনিম্না প্রাণ শীতল হয়? কিন্তু ব্রনের 
মুখের সঙ্গীত প্রারই শুন! যায় ন1। ব্রহ্ম হদয়ের মধ্যে আনন্দ- 
বীণ! ধারণ করিয়া এই সঙ্গীঠ কবেন “আমি ভক্তজনের 
প্রি ।” শ্ীহরি হরিধামে দিবানিশি আনন্দ ধ্বনি কারয়! এঁই 
কথা বলিতেছেন “আমি ভক্ত জনের প্রিয় 1” অবশ্যই ইহাতে 
ঈশ্বরের কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে । “হে ঈশ্বর! তুমি 
আমার প্রিয়* পাপী ত এই কথা বলিবেই; কিন্ত “আম 
ভক্তজনের প্রিয়” এই কথা যদি ঈশ্বর বলেন আমরা ক্রমাগত 
জিজ্ঞাসা কৰিব, প্রাণেশ! তুমি কেন এই কথা বলিব? 
অধম পাপীর কথায় তুমি কেন আনন্দ প্রকাশ করিবে ? তুমি 
দেবতার প্রিয়, সাধু ভক্তজনের প্রিন্স, পাপী তোমাকে প্রি 
বলিল ইহাতে কি তোমার গৌরব বাড়িল ? বেদ বেদান্ত 
ইত্যাদি তোমার গুণগান করিতে গিয়া লজ্জিত হইল, পাপীর 
এই সামান্য কথায় তোমার কি মহিমা বৃদ্ধি হইল $ হে ঈশ্বর । 
পাপীর এই কথাক্ঘ তোমার কি লাভ হইল? পাপী বলিল 
"মহারাজ, ধর্মরাজ, বিশ্বরাজ, তুমি আজ আমার প্রিয় হইলে ; 
কিন্ত এই জঘন্য পাপীর কথাপ় রাজার আমোদ কর! কি 
লাজে ? ছংখী পারদীযেন বলিয়া ফেলিল আজ পথেক মধ্যে 
লক্ষ টাক! পাইলাম, আজ হৃদয়ের মধ্যে দয়াময়ের পাপদ্নরূপ 
অমুল্যরতু পাইছি) আজ তাহাকে প্রিয় বলিয়াছি, সে পৃথিবী 
গুদ্ধ লোককে ডারবিয় এই কথা বলিল, কিন্তু এই কথা শুনিয়া 
ছে জগতংপিতা, তোমার এত আহ্লাদ কেন? তুমি কেন 
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আব্লীগ করিয়! বপিতেছ “আষি ভক্ত জনের প্রিয় ?” তোমর. 
ত ভুঃখ ছিল না তুমি কেন এ কথা বলিবে ? ভিক্ষুকের কথায় 
তোমার এত আনন্দ কেন? আমি আবার জিজ্ঞাস! কন্ি, 
এই কথা লইয়া তিনি এত গৌধব করিতেছেন কেন ? বুঝি 
এই জনাযে তিনি বড় মাশা করিয়া জগৎ শ্ষ্টি করিয়াছেন, 
হার এই আঁশা যে তীহার সন্তানেরা তাহাকে ভাশ- 
বাঁসিবে ; কিন্তু কেহ তীহার দিকে মুখ ফিবাইয়া তাকায় না। 
বিজ্ঞান্বিৎ পণ্তিতেব! বলেন ঈশ্বর বহুদিন হইল অনেক যন 
করিয়া তাহার প্রিষ়্ সম্তানদিগের বাসস্থান হইবে বলিয়া এই 
পৃথিবী স্ষ্টি করিক্সাছেন। তিনি সন্তানদিগের জনা এত. 
আয়োজন করিলেন ; কিন্তু প্রায় সহশ্র সহম্র বৎসর অতীত 
হইল সেই সন্ভানদিগের দ্বাবাই ভিনি অপমানিত হইলেন। 
এই জনাই অন্ততঃ একট ছঃখী সন্তানও যদি কোনি জঙ্গলে 
বনিষা তাহাকে আদর কবিযু! এই কথা বল “তুমি আমার 
পিতা মাতা” “ভুমি আমার স্ত্রী পুত্র এবং বিস্ত অপেক্ষা প্রিয়” 
তাহা হইলে তাহার আনন্দ হয়। তিনি আহ্লাদ করিয়! 
বঙ্ষেন, “আমার অমুক সন্তান আমাকে ভালবাসে,” “আমি 
ভক্ত জনের প্রিপ্ন 1” ভগবদ্ক্তদিগের আনন্দের জন্য শ্রীমন্তাগ- 
বতে এই কথা লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর যাহা! বলেন তাছা 
লরলতা এবং আনন্দের সহিত বলেন। সম্শ্র সুধার কলস 
একত্র করিলে যাহা হয় ঈশ্বরের ্ীমুখের নৃকুথা তাহা অপেক্ষা 
প্রিয় । ঈশ্বর বলিলেন "আমি তক্তজনের প্রিয়” এই কথাতে 
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পৃথিবী এবং স্বর্গে তাহার অন্তরের গভীর আনন প্রকাশ 
হইল। ঈশ্বর এত প্রেম এবং এত আগ্রহের সহিত কেন 
এই কথ! বলিলেন? তিনি চান পাপী তাহাকে প্রিয় বলুক । 
পৃথিবীতে এবং স্বর্থরাজ্যে যতদিন এই কথা খাক্ষিবে ততদিন 
আননোর হিল্লোল থাকিবে। ঈশ্বর এই কথ! বলিয়া! তাহার 
অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন ষে তাহাকে সকলে প্রিয় বলুক। 
এমন সুন্বর বিশ্ব বিজয়ী ঈশ্বরকে জগৎ কেন প্রিয় বলে না? 
ঈশ্বর জগতের প্রিয় হইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। 
এক প্রকার রূপ দেখিয়া যদি তাহার সন্তান মোহিত না৷ হয, 
ঈশ্বর আর একটা রূপ ধারণ করিয়া তাহার নিকটে গিয়। 
বসেন, তাহাকে কিছু বলেন না, নূতন নুতন বূপ ধারণ 
করিয়া তাহার চিত্ত হরণ করিতে চেষ্টা করেন। পলকে 
পলকে তিন্নুতনরূপ ধারণ করেন। নিরাকারের রূপের 
ভাবন1 কি? “সাকারেরই কেবল একটী রূপ, নিরাকারের 
অনন্ত রূপ।” লোকে বলে মনোহর রূপ না দেখিলে 
ভক্তি হয় না, অতএব মুর্তি পূজা! কর। আমি বলি মূর্তি 
পুজা! করিও না, কেন না মূর্তি কেবল এক খানি রূপ, 
চিত্কালই সেই একরূপ, তাহার আর পরিবর্তন হয় না। 
মৃতরূপের উন্নতি হইবে কিরূপে! মনোলোভা যদি সেই 
মূর্তির শোভ! হয় মনোলোভাই থাকিবে, বিশেষ মনোলোভ। 
আর হয় না। স্য্চার দেবতার একরূপ; কিন্তু আমার 
নিরাকার ঈশ্বরের অনস্তরূপ, তাহার নিতা নুতন রূপ । ধিনি 


[ ১০৭ ] 


নিরাকার ঈশ্বরের ভক্ত তাহার মন সর্বদাই আঁশার সহিত্ত 
প্রতীক্ষা করে, এবার কিরূপ প্রকাশিত হইবে যাহা বেদে নাই 
কোরাণে নাই 1 নিরাকারের নিত্যরূপ দেখিয়া! ভক্তের মন 
একেবারে সুগ্ধ হয়। ভক্ত বলেন, সেদিন যেরূপ দেখিয়া- 
ছিলাম, মনে করিয়াছিলাম তাহাই রূপের পরাক্াষ্ঠ, কিন্ত 
আজ দেখি তাহ। অপেক্ষাও মনোহর রূপ । অনস্তরূপ রাশির 
রত্বাকর ঈশ্বর, এই ভাবে ভজ্ঞেব নিকট ক্রমাগত নিত্য নৃতন 
রূপ প্রকাশ করিতেছেন। কেবল ভক্তের মন হরণ করিবার 
জন্তই তিনি নিত্য নূতন রূপ ধারণ করেন। ইশ্বর কখন যে 
কিরূপ প্রকাশ করিবেন তাহ! ভক্ত জানেন। ভক্ত, তুমি 
মাকড়শ! দেখিয়াছ ? মাকড়শ! আপনার জাল বিস্তার করিয় 
বসিয়া থাকে, যখন মাছি কিংবা অন্য কোন প্রাণী ই জালের 
মধ্যে পড়ে প্রথমে গুণ গুণ শব করে এবং পলায়ন করিতে 
চেষ্টা করে ; কিন্তু সর্বশেষে মাকড়শ! তাহাকে জড়াইয়! ধরে ! 
আমরাও ব্রহ্মজালে পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও আমাদের মনে 
অত্যন্ত তেজঃ, আমরা মনে করি কোন মতেই আমরা এই 
জালে বন্ধ থাকিব না) স্বাধীন ভাবে কেবলই আকাশে ঘৃরিব, 
মরিত কেন জালে পড়িয়া মরিব? কিন্তু হে ভক্ত, তুমি যতই 
কেন পলায়ন করিতে চেষ্টা কর না, তোম'র মাকড়শা ঈশ্বর, 
সর্বশেষে তোমাকে এমনি জালে জড়াইবেন? যে তুমি কোন 
মতে তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না । দুপের জাল ছেদন 
করে কাঁছার সাধ্য? মাকড়শার আক্রমণের পর যেমন বিরোধা 
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কীটের মুখে আর গুণ. গুণ শব্দ থাকে না, সেইরপ ব্রহ্ম যখন 
আপনার ন্ধপের জালে ভক্তকে সম্পূর্ণরূপে জড়াইযা ধরেন 
তক্ত আর পলায়ন করিতে পারেন না। পতঙ্গ যখন সম্মুথে 
আলোক দেখে, সে মনে করে আমি উহার মধ্যে পড়িয়! মনিব 
না, সে আলোকের কাছে যায় অথচ পড়ে না; কিন্ত আলো! 
জানিয়। বসিয়া! আছে আমার এমন রূপ আছে, যে গ্তঙ্গকে 
আমার মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইবে। 

্রাহ্মদিগের ভ্রুকুটি যায় না। শ্শ্বরকে পরিত।গ করিয়া 
ব্রান্ষেরা কোথায় যাইবে ? যদি ঈশ্বর নিরাকার না হুইত্তেন 
তাহ হইলে তোমর! পলায়ন করিতে পারিতে । ঈশ্বর তোমা- 
দিগকে তাহাকে ছাড়িয়। যাইতে দিবেন না । নিরাকারের থ্বার 
ছাড়িক্া তোমরা আর কোথাও যাইতে পারিবে না। নিরা- 
কারের অর্থ রূপের অগাধ সমুদ্র রত্বাকর। তুমি যেরূপ দেখি- 
মাছ তাহা, অপেক্ষা যদি শ্রেষ্ঠতর রূপ দেখ তাহ! হইলে আর 
কিরূপে বিমুখ হইবে? যদি নিরাকার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া 
সাকার দেবতার রূপ দেখিতে যাও তবে বুঝি তুমি নিরা- 
কারের যেরূপ দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয় নাই। তোমর। এই 
পৃথিবীতে স্ত্রীলোকদিগের বেশ তৃষা দেখিক্সাছ। তাহারা রূপ 
বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাবিধ অলঙ্কার পর্বিধান করে। স্বর্শ- 
শ্লাজ্যেও অলঙ্কার আছে। ঈশ্বরের প্রেম পুণ্যের অলঙ্কার 
আছে। ভক্তেরর্দনকট যখন প্রেমময় ঈশ্বরের গভীরতত 
প্রেম প্রকাশিত হয় তখন ঈশ্বর কি 'অলঙ্কৃত হইয়া আসেন 
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ন!? ঈশ্বরের পের নিকট কোটা অলঙ্কার পরাস্ত হয়। 
প্রেমময়ের মধুর হাসা যে দেখিল সে কি আর অন্যরূপ 
দেখিতে ইচ্ছা! করিতে পারে? সেই সুমিষ্ট হাস্কেই আমি 
ঈশ্বর ভূষণ বলি। ভক্তের নিকট সেই সুমিষ্ট হাস্য ক্রমাগত 
মধুর হইতে মধুরতর হয়। ভক্ত ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধরিয়া 
প্রার্থনা! করেন, “প্রেমসিস্ু, ঈশ্বর, তোমার আরও একটী 
নুভনতর দ্ূপ দেখাও ।” এই আকাশ একটা প্রকাণ্ড মধুর 
ফোয়ারা, ঈশ্বরের প্রাণের ভিতরে প্রেমের প্রঅবণ রহিয়াছে, 
তাহার মধ্যে মধু হইতে মিষ্টতর মধু আছে। ত্রাঙ্গদিগের 
পক্ষে যদি ঈশ্বর যথেষ্ট মধুময় ন! হইয়া থাকেন তবে তাহার! 
সংসারে ফিরিয়া যাইবেন। এইজন্য ভাই, তোমাদের পায়ে 
ধরিয়া বণি, অপেক্ষা কর, তাহার আরও রূপ আছে। যাহার! 
বলে আজ দেবাস্থরের যুদ্ধে অস্ত্রের জয় হইল, ঈশ্বর হারিয়া- 
ছেন, তাহারা ঘোর পাষও নান্তিক এবং ঘোর সংসারী । 
অমুক দেশ, অমুক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর হারিয়াছেন, 
ত্রাহ্মদিগের নিকটেও নীশ্বর হারিয়াছেন, এ সকল কথা৷ 
গুনিতে শুনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এত বড় লোকের 
তোমার আমার কাছে এত বার পরাস্ত হইতে হইল? এমন 
প্রেমমর ঈশ্বরকে আমরা,ভালবাদিতে পারিলাম না। আমর! 
ক্ঠাভাকে প্রিক্ন বলিতে পারিলাম না। কিন্ত দেখ কোথায় 
একটা ছুঃখী বলিয়াছে “হে ঈশ্বর, তুমি আন্ত প্রি” এই কথা 
লইয়। ঈশ্বর কত আমোদ করিতেছেন। 


এ 
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ব্রাঙ্মগণ, তোমর! ভারী বীর পুরুষ হইক্মাছ, “তোমর। ঈঙ্ব- 
রকে পরাস্ত করিতে শিখিয়াছ। তোমরা মনে কর ঈশ্বরের 
প্রেম এত অধিক নহে যে তোমাদদিগকে বশীভূত করিতে 
পারে। ব্রঙ্গের জয় হইবেই ভ্ইবে, ইহা তোমরা বিশ্বাস 
কর না এই জন্যই তোমরা তাহাকে অগ্রাহ্ কর। কিন্তু 
ভাবিয়া দেখ কাহার সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করিতেছ। অনন্ত 
সৌন্দর্য এবং অনস্ত প্রেম ধাহার তাহাকে কি তোমরা পরাস্ত 
করিতে পারিবে? ছুরস্ত মনুষ্য ঈশ্বরের প্রেম বুঝিতে না! 
প।রিয়! বলে মন্দিরে একবার যাই বলিয়া বুঝি চোর দায়ে বরা 
পড়িয়াছি। সমস্ত জীবন ঈশ্বরকে দিলে সংসার করিব 
কিরূপে? কিন্ত ঈশ্বর কিছুতেই মলিন মন্ুধুকে ছাক্ছেন না, 
যখনই সে ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হুইয়া সংসারে ফিরিয়া গেল, 
তখনই ঈশ্বর তাহাকে সেই সংসারের মধ্যেই অন্ন বস্ত্র এবং 
টাক! প্রভৃতি দান করিতে লাগিলেন | ইহা দেখিয়া সেই 
পাষণ্ড মনতষা বলিল, “হে ঈশ্বর, আমি তোমার মন্দির ছাড়িয়া 
ংসারে আঁসিয়াছি, তুমি এখানে আসিয়া আবার হস্তক্ষেপ 
কর কেন? তোমাকে আর আমার ভাল লাগে না। 
যৌবন কালে মুগ হইয়! উৎসাহে উন্মন্ত হইয়! তোমার নাম 
কীর্তন করিয়াছি, এখন বুদ্ধ হইয়াছি এখন আর প্রেম ভক্তি 
ভাল লাগে নাতোমার নামে ঢের টাকা খরচ করিয়াছি এখন 
কিছুকাল সংসাত সখ ভোগ করি”। ঈশ্বরের যদি মুখ 
থাঁকিত তোমাদের এ সকল অপমানে তিনি তোমাদিগকে 
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কি বলেন শুনিতে পাইতে 1 এই এখাঁনেই সম্বাদ আসিতেছে 
তোমাদের এক দল ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে তাড়াইয়। দিল। হার! 
ঈশ্বরের এই অপমান হইল! আর কত দিন এ সকল হাদয়- 
বিদারক কথা শুনিব ? ঈশ্বরের 'পমানের শেষ হইল না । 
যাহারা তাহার ভক্তিতে মত্ত হইতেন তাহারাই তাহার এত 
অপমান করিলেন। ঈশ্বরকে তোমাদের ভাল লাগে না। 
তরে কি তোমাদের ভাল লাগে? কত লোক ঈশ্বরকে কত 
কটু কথা বলিতেছে, যাহ! মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছে। 
তোমাদের দেশে বড়” অবিশ্বাস এবং পাষণ্ুতা বাঁড়িয়াছে। 
ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া কি ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহ'ই 
বলিবে? কেন তোমাদের ঈশ্বরকে ভাল লাগে না? কেন 
তাহার নাম গান করিতে তোমাদের উত্সাহ হয় না? আগে; 
কার সাধুদ্দিগের যত বয়স হইত তত তক্কি বৃদ্ধি হুইত, তোমা 
দের যত বয়স হইতেছে তত ভক্তি কমিতেছে কেন? ঈশ্বরের 
সমুদয় রূপ কি তোমরা দেখিয়াছ? তাহার অনস্ত ব্ূপ অনন্ত 
কাল দেখিলেও ফুরাইবে না । তোমরা কেন নিরাশ হইলে? 
তোমর! কেন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হইতে 
চলিলে ? অমুক স্থানে পুর্বে পাঁচ ঘণ্ট। হরিনাম হইত, এখন 
আর কিছুই হর না। এ গ্রামটা ব্রাহ্মদিগের গ্রাম ছিল, এখন 
ওখানে একটা ব্রাঙ্মও নাই, এ সকল কথ কেবল ঈশ্বরের 
আপমান।' সংবধান মাবধান'। এইবূপে স্বর ভাই, ঈশ্বরের. 
অপমান করিও না। ঈশ্বরের অপমান করিয্। কোথাদ্ধ পলা. 
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গুন করিবে? জগতের বন্ধু ষিনি তোমাদিগকে গত যন্ত্র করি! 
স্থ্টি করিয়াছেন সহজে কি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন? 
তোমর! কি ছুই দিন সাধন করিয়া ফাঁকি দিতে ত্রাঙ্দসমাজে 
আসিয়াছিলে ? ঈশ্বরকে ভাল লাগিল ন1 বলিয়' যদি তীহাৃক 
ছাড়িয়! যাও তবে কেন ব্রাঙ্থ হইয়াছিলে? যতদিন তোমা- 
দের শরীরে রক্ত থাকিবে ততদিন তোমরা আছ আর ঈশ্বর 
ঘছেন, চারিদিকে তিনি ঘেরিয়া বসিয়া আছেন, কিরূপে 
তাহাকে ছাড়িয়। যাইবে? বলিও ন! ভাই, সাধন করিলে ফল 
হয় না, এক জনও নাই যে বলিক্তে পারে সাধন বিফল 
হইয়াছে। ভাই, তুমি সাধন কর নাই, অথচ মিথ্যা বলিতেছ 
সাধন করিয়া কিছু পাই নাই। কৈ আমি তো! এক দিনও 
তোমাকে সাধন করিতে দেখি নাই, তুমি পূর্বতন আ্যদিগের 
ন্যায় সাধন করিতে প্রস্তত নহ, তুমি কেবল খাও, নিদ্রা যাও, 
আর বুথ! আমোদ কর, ব্রন্গকে লাভ করিবার জন্য কোন 
চেষ্টা কর না অথচ বল দাধন করিয়া কিছুই হল না! ধিকৃ 
তোমার বুদ্ধিকে ! মিথ্যা কথা ক হিয়া এইবূপ তুমি পরের মনকে 
ধার্মিক কর। ভাই, সাধন কর. শীশ্বরের নুতন নুতন রূপ 
দেখ। নির্দিষ্ট প্রণালী অন্নসারে সাধন কর। তুমি বল 
আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করি, কিন্তু উহাকে কি প্রণাম ধলে ? 
সুমি বল আমি ঈশ্বরকে দেখি; কিন্ত উহাকে ?ক দেখা বলে? 
এখন সাধকের জীব” গ্রহণ কর। ভক্ত নাম যোগী নাম থাকুক । 
*খন ফেবল শেষ রক্ত বিচ্ছু পর্যান্ত দিয়া সাধন কর! মন্ত্রের 
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সাধন কিনব! শরীর পতন। সাধনের ধন ঈশ্বর, তোমর] যি 
সাহার দয়াময় নাম সাধন কর, ঈশ্বর তাহার ভক্তদিগক্ে 
ডাকিয়া বলিবেন এই কয় জনও আমাকে প্রিয় বলিয়াছে। 
আন্মাদের গ্রত্যেকের সম্পর্কে কবে প্রাণনাথ এই কথা 
বলিঝেন, “আজ আমাকে সেই লোকটাও প্রিয় বলিল?” 
ঈশ্বর আজ এই উৎসবে তাহার ধর্ম সাধন করিতে আমাদিগকে 
উৎসাহী করুন! সাধন সার কথা, বন্ধু, বুঝিলে? তাহার 
দয়াল নাম সাধন করিব, তাহার নাম করিতে করিতে জিতে- 
ভ্র্রিয় হইব, দয়ার্জ হইব» বীচ আর মর, সাধনের দৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়৷ যাও। এক দল আসিতেছে তাহার! সাধনের দৃষ্টান্ত 
দেখাইবে। তাহাদের পরে যাহারা আমিবে তাহারা এ 
সন্ৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে । আর তোমর! বীরের দল, তোমর। 
যে ঈশ্বরকে হারাইয়! দিয়াছ জগতে এই কুদৃষ্টান্ থাকিবে। 
ঈশ্বর আমাদিগকে এই কুদৃষ্টান্ত হইতে রক্ষ। করুন। 





অঃচত্বারিংশ মাঘোতসব । 
ব্রহ্মমনির । 
সায়ংকাল, ৮ই মাঘ, রবিবাঁর,১৭৯৯ শক। 
আমিত্ব। 
সে নির্বোধ হরিণ কেন মরিল তাহা» জান 2 তাহার 
অহঙ্কার তাহার মৃত্যুর কারণ। সে আহার মস্তকের সিং 
জঙগে দেখিল; সিংএধ সৌন্দধ্য দেখিয়া আপনাকে জন্কদিগের 
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শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিগ। পে বলিল আমার “মাথাক্স উপরে 
এমন স্ন্দর সিং আছে তাহা ত জানিতাম না) কিন্তু অল্প ক্ষণ 
পরেই দেই জলের মধ্যে আপনার পায়ের প্রতিবিষ্ব দেখিয়! 
সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। সে ভাঁবিল, যাহার মাথার উপরে 
এমন হুন্দর শাখা গ্রশাখা যুক্ত সিং তাহার পা কেন এমন 
কুৎসিত হইল। এমন সময় দে দেখিতে পাইল এক জন 
ব্যাধ তাহার পাশ্চার্দিকে ধাবিত হইয়াছে । ব্যাধকে দেখিয়। 
হরিণ দৌড়িতে আর্ত করিল। ধোঁড়িতে দৌড়িতে এক 
রুক্ষ লতার মধ্যে তাহার শাখা প্রশধখা যুক্ত সিং বড়িত হই! 
পড়িল। যে সিং দেখিয়া! সে এত অহঙ্কার করিয়াছিল, লেই 
সিংএর দ্বারাই তাহার এখন ছুর্দশ] ঘটিল। যাহাকে সে অতি 
পরাক্রমের সামগ্রী মনে করিয়াছিল, তাহাই তাহার শৃত্ুব কারণ 
হইল। কিন্তৃষে পদকে কুৎসিত সামগ্রী মনে করিয়াছিল 
তাহ দ্বারা বরং সে ব্যাধেব হস্ত হইতে অনেক দুব পলায়ন 
করিয়া আলিয়াছিল। হরিণেব সিং যেরূপ বিপদেব কারণ 
হইয়াছিল, মন্তুষ্যের বুদ্ধির অহম্কারও সেইরূপ তাহাব পতনের 
কারপ। মনুষ্য মনে করে তাহার নিজের বৃঁদ্ধর প্রভাবে সে 
সংপথ আবিষ্কার করিবে । বুদ্ধিকে মনুষা প্রাধন্া দিল, 
আর সমুদয় বুত্তিকে বুদ্ধির অধীন করিল। পশুদের বুদ্ধি নাই, 
নীচ মনুষ্যদিগেরও বুন্ধি নাই, আমার বুদ্ধি আছে এই বলিয়। 
বুদ্ধমান্‌ মনুষ্য হাসিতে লাগিল । আর যে সামগ্তা “নির্ভর” 
তৎ্প্রতি মনুষ্য দ্বণা কদিল। সে বলিল আমি নিজের বুদ্ধি 
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প্রভাবে চলিৰ, অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিব না। অন্ধ 
নির্ভরকে সে ধিকার করিল, এমন সময়ে প্রলোভন আসিল, 
প্রলোভনে পড়িয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার বুদ্ধি 
নঞ্টনাব্ধ বিদ্বে যড়িত হইয়া গেল। বুদ্ধি মনুষ্যুকে বধ করে, 
নির্ভর মনুষ্যকে বাচায়। নির্ভর অনায়াসে দৌড়িতে পারে; 
কিন্তু বুদ্ধি অল্পে অল্লে বিবেচনা করিয়া চলে। যখনই মনুষ্য 
বুদ্ধির অধীন হয় তখন মে মনে করে আমার যোগ বৈরাগা 
ঢের হইয়াছে, আর কেন? এত দীর্ঘ প্রার্থনার প্রয়োজন কি? 
ধ্যানের ভিতর এত দূর যাইবার প্রয়োজন কি? অধিক ধ্যান 
করা ভাল নয্ন, কেননা তাহাতে অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। 
ভক্তিতে এত মাতামাতি কেন? এত অধিক মত্ত হইলে 
কর্তব্য পালন করা যায় না। মনুষ্য এই রূপে বুদ্ধির অনুরোধে 
তাহার উচ্চতর ভাবের কার্য মকলকে ভতপনা করে । কিন্ত 
যাহারা ঈশ্বরের আদেশ আোতে আপনাদের জীবনকে ভাসা- 
ইয়। দেয় তাহারা বলে, “ঈশ্বর! যেখানে তোমার ইচ্ছ1 সে- 
খানে আমাদিগকে লইয়া যাও ।৮” তাহাদিগের জীবনতরী 
বেশে চলে। ঈশ্বরের প্রেমশ্োতে ভাদিল যেতরী সে তরী 
ডোবে না॥ এইরূপে ছুই সহত্র বৎসর অথবা অনস্তকাল 
সেই তরী চলিতঠ পারে। কিন্তু যাহ'র মনে বুদ্ধির প্রতি 
নির্ভর সে,এই নির্বোধ হরিণ যেমন জলে আপনার সিং দেখিয়! 
অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল, আপনার ্বামান্য সাধনের বল 
দেখিয়া ঈশ্বরের হস্ত পরিত্যাগ করে। সে ঈশ্বরকে বলে, 
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আঁমার ঢের ধর্ম সাধন হইয়াছে, আর কেন হে কবর, আমাকে 
বিরক্ত কর? অনেক দিন তোমার শিবিরে ছিলাম এখন 
বিদায় চাই । সংলারকেও রাখ, বৈরাগীও হও, বুদ্ধির এই 
উপদেশ। বুদ্ধির কথায় মনুষা বিশ বৎসরের ধন্ম্র্কে ভুঁড়ি 
দিয়া উড়াইয়া দিল। হায়! হায়! এত বৎসরের অর্জিত ধন 
বুদ্ধির এক কথায় চলিয়া গেল। একি গল্প করিতেছি? 
ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়] হরিণ মররিল,তেমনই বুদ্ধির বাঁণে বিদ্ধ 
হইয়া মন্ষা ১রে। আমরাই এই হরিণ। প্রাণের হবিকে 
আমরা কেমন করিয়া বলি আর কত দিন তোমার সঙ্গে 
থাকিব? ষাঁট বৎসর ধর্ম সাধন করিয়াছি, আর কত দিন 
প্রেমের পথে চলিব ? এখন স্ুচতুর হইয়া নিজের বুদ্ধি অনু 
সারে চলি) বুদ্ধি বলিতেছে পরিত্রাণের হাইলটী ঈশ্বরের 
হাতে দিও না। ঈশ্বরকে জীবন দিও, অর্থ দিও, নৌক। 
দিও? কিন্তু চাবি নিজের হাতে রেখ। নির্বোধ মন মনে 
করে আমার কত যোগ ভক্তি হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই 
হয় নাই। এখনও সম্পূর্রপে আমরা ঈশ্বরের হস্তগত হই 
নাই । “আমি” “আমি? ইহাকে একেবারে বিলোপ না কলে 
আর নিস্তার নাই। আমিত্ব অথবা অহঙ্কার একেবারে ঈশ্ব- 
রেতে ডুবাইয়। দাও । নিশ্চয় জেন যতদিন “আমি” খাঁকিবে 
ততদ্রিন পাপের আকর থাঁকিবে। তুমি শরীরকে বন্ধল পরা- 
ইলে) কিন্তু মনকে বৈরাগ্য “বাস পরাইতে পারিলে না! । 
“আমি ওরে সর্ধনেশে আমি। তুইই বন্ধু মধ্যে অনৈক্য 
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আনিন্‌। যদি ঈশ্বর আমার ভিতরে আসিয়া এই আমিকফে 
বিদায় করিয়া দেন তাহা হইলে আর হরিণের মত ভাবিতে 
হইবে না কোন্‌ দিকে যাইব। এঁযে আমি কিছু জানিনা 
এই বলিগ্রা বিনয় ইহাই মন্ুষোর বল। তাহাই মসুষ্যের 
ছর্্বলত1 যখন সে মনে করে আমি সবল) এইযে আমি 
আর তুমি, যে দিন এই ছুটীকে বাধিয়া জলে ফেলিব সেই দিন 
বাচিব; যতদ্দিন আমি থাকিবে ততদিন তুমি ডুবিলে কৈ? 
ুষ্ট ছেলেরা না৷ ডুবিয়াও বলে আমরা ডুবিয়াছিলাম। সে 
মান্ধষ কেমন নিরাপদ ষীহার বাড়ীতে আমি” নাই । তাহাকে 
যদি কেহ বলে “তুমি' পাঁপ কর; তিনি হাসিয়া বলেন, তুমি 
'তুমি' বলিয়া যাহাকে সম্বোর্ন করিতেছ সে মানুষ নাই। 
অমি ভক্ত যোগী সেবক হইতে চাহি না। যখন "আমি, 
নষ্ট হইবে তথনই প্রকৃত যোগ তক্তি আরম্ভ হবে । এই 
আমিকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, ফেমন না? বৎসরে পবী- 
ক্ষায়কি জানিয়াছ? এ ছুট চতুরের শিরোমণি “আমি'কে 
ত্যাগ কর তাহা হইলে কুশলে স্বগবাছো যাইতে পারিবে । 





স্বমধুর বৈরাগ্য পথ । 
১১ই মাঘ, বুধবার, ১৭৯৯ শক। 
দয়াময় ঈশ্বরের শ্রীপদে সব্ধন্থ উৎদর্গ ঝাঁরিলে কি বাস্ত'বক 
ক্ষতি হয়? বদি ঈশ্বরের হস্তে প্রাণ মন সমর্পণ করা যাক 
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তবে কি তিনি বৈরাগ্য আগুনে মনুষাকে দগ্ধ করেন? শী 
দেখ সংসার-ত্যাগী যোগীর শরীর কি হইয়াছে! তাহার 
বিবর্ণ শরীর সকলকে এই বলিয়া দিতেছে, তোমরা আর 
কেহ বৈরাগী হইও না, দেখ বৈরাগী হওয়া কত কষ্ট, ত্দ্থ 
আমি অনেক ছুংখ বহন করিলাম, আমার শষণ নাই, আমি 
'াঁহার পাই নাই, আমার দিন ছুঃখে যায়, আমি পাচ জনের 
মুখের পানে যে তাকাইব এমন আশা ভরসা নাই, এই নিবিড় 
অরণ্যে আমাকে দেখিতে কে আসিবে? আমার ছুঃখ 
দেখিয়! পর্বত কাঁদে, এবং লেই ক্রন্দনের জলে নদী হই- 
মাছে। আমিস্ত্রীপুত্র ছাড়িলাম, যশ মানের পথ ছাড়িলাম, 
ঈশ্বরের অন্য সমুদয় বিসর্জন দিলাম, তাহার আদেশ শুনিয়। 
গর্ভে গ্রবেশ করিয়া কত কঠোর সাধন করিলাম, কিন্তু 
এই ফল হইল যে আমার ইহকাল পরকাল উভয়ই গেল, 
আমার মৃতার সময় কেহ সম্বাদ লইবে না। ধ্যান, যোগের 
অর্থ প্রাণের বিয়োগ । অতএব আর যেন কেহ টবরাগী 
হইয়া শরীর মন নষ্ট না করে। এই বলিয়া কত যোগী 
ঈথরের নামে অভিযোগ আনিল। তবে কি বন্ধুবান্ধবকে 
ছাঁড়িলে কষ্ট পাইতে হয়? তাহাদের সঙ্গে যে এক বার বিচ্ছেদ 
হয় তাহ! কি চিরকালের জন্য? যোগী কিশেষ কনে এই 
বলিয়া চীৎকার, করিবেন, কোথায় রহিলেন পিত! মাতা, 
কোথায় রহিল স্ত্রী ধুত্র স্থথ সম্পদ ? ব্রাহ্ম, তোমাকে জিজ্ঞাস। 
করি, এই কথায় কিভুমি সায় দাও? তুমিও কি পৃথিবীকে 


[ ১১৯ ] 


বলিবে ঘৌগের' পক্ষে, ধ্যানের পক্ষে কেবলই ছুঃখ, কেহই 
যেন ভশ্ম এবং গেকয়। বস্ত্রের ভিতরে চিত্রশুদ্ধি অন্বেষণ না 
করে। তুমি জীবনের শেষে পৃথিবীকে কি দেখাইবে ? ভ্রান্ত 
যোগী যাহা বলিলেন তুমি সুবোধ যোগী হইয়াও যদি তাহাই 
ৰল তবেত আর পরথিবীর আশা ভরসা নাই ! ভ্রান্ত যোগীর 
কথায় কেহই বিশ্বান করিও ন1, তাহার সমুদয় ফখ! মিথা1। 
যে বলে ঈশ্বরকে সন্বস্ব দিলে ঠকিতে হয় সে মিথ্যাবাদী । 
আমি এক পয়সা দিব, এক সহজ টাকা লইব। বণিক সন্তান 
নতুবা! ধর্ম পথে যাইবে “না । তপস্যার অগ্িতে যাও আর 
মর, ধ্যান সমুদ্রে ডুব আর মর, এ সকল কথা আমি শুন্তে 
চাই না। লাভ চাই আমিবণিকৃ। যেখানে ক্ষতি সেখানে 
বণিক যায় না। সুথ ছাড়িয়া ছুঃখের ভার গ্রহণ করিৰ 
কেন ? সুথে থাকিব এই জন্য জীবন, খাই সুখের জন্য, সংসার 
করি সুখের জন্য, ধ্মু করিব কি ছুংথ্রে জন্য? না ধর্ম 
করিব নিত্য সুখের জন্য | ঈশ্বর সায়ই দিতেছেন এই কথায় । 
বাজিকর বলিলেন, লাগ্‌ ভেল্কী লাগ্‌ ভেক্ী। এই কথা 
বলিতে বলিতে তুই এক হইল, সংসার আর ধর্ম উভয়ে মিলিয় 
এক হইল । সংসার আর ধন হইতে স্বতন্থ এবং ধর্ম আর 
সংসার হইতে শ্বতন্ত্র পদ্রার্থ রহিল না। যাছুর ক্ষমতার ভুই 
এক হইয়া গেল। একটী ঘসা পয়সা হাতে লইলাম, মন্ত্র 
পড়িতে পড়িতে তাহা সোণাঞ্ মোহর হই, সংসারে প্রবেশ 
করিলাম, ব্রহ্মনাম করিতে করিতে দেখি তাহা স্বর্গ হইয়া 
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গেল। সেই যাঁছুকরের চরণে প্রণাম ফাহার মন্ত্রে ঘসা পয়স! 
মোহর হইল। ধন্য সেই ৰাজিকর যাহার স্পর্শে সংসার স্বর্থ 
হইল! | ঈশ্বরের শ্রীপদে চক্ষের এক বিন্দু জল পড়িল, দেই 
জল দেখি এঁ পদস্পর্শ মাত্র হীরক খণ্ড হইল। ঈশ্বরের নিকটে 
কাদে যে, হীর! পায় সে। টাকা দোণ। বৈরাগী সঞ্চয় করিবেন 
কেন? টাক সোণায় লাভ নাই, হর! মাণিকে লাভ আছে। 
বৈরাগী চক্ষের এক ফোটা জঙ্গ ফেলিয়া! নিমিষের মধ্যে দশ 
বার খণ্ড হীরক লাভ করেন। “ও দয়াময়" বলিয়া বৈরাগী 
কাঁদিলেন, কাঁদিতে কাদিতে তাহার চক্ষু হইতে জলের ফোটা 
পড়িতে লাগিল, সে নকল ফৌট। একত্র হইয়া নদী বহিতে 
লাগিল। সই নদীতে কত হীরক খণ্ড একত্র হইল কে গণণা। 
করিবে? সত্যের হীরক, প্রেমের হীরক, আনন্দের হীরক, 
নান। প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিশিষ্ট হীরক লাভ হইল। মুহ্‌- 
তের মধো ধাহার এত খণ্ড হীরক লাভ হইল তাহার আর 
ছুঃখ কি? যে যোগী কাঁদিয়া নিরাশার কথ! বলিতেছিল 
সে ভ্রান্ত যোগী। প্রকৃত বৈরাগীর সুখের অভাব 
কি? ওহে সংসারী তোমার হাসি ভাল, না প্রকৃত 
বৈরাগীর ক্রন্দন ভাল? তোমার এত ধন সম্পদ তথাপি তুমি 
কাল সকাল বেলা কি থাইবে ইহ! ভাবিয়া অস্কির; কিন্তু এ 
বৈরাগী যাহার আহারের কোন আয়োজন নাই, হরির কৃপ৷ 
বাহার সর্বস্ব ধন, তিনি নির্ভয় এখং নিশ্চিন্ত । প্রেমময় হরি 
এমন হিসাবের লোক যে, যার কাছে তিনি যত ল্ইয়াছেন 
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তাহাকে ভাহার সহজ্র গুণ ফিরাইয়! দিবেন। হে! ঈশ্বর, 
আমার বন্ধুবান্ধব সর্বস্ব তোমার হস্তে হিল, আমি বাঘ ভন্ু- 
কের মধ্যে তোমার ধান করিতে চলিলাম। এই বলিয়া 
বৈরাগী 'যোগ তপসা! করিতে ঢঙ্গিয়! গেলেন। তাহার 
পরিবারস্থ সকলে গালে হাত দিয়! কাদিতে লাগিল । দিবা 
দ্বিপ্রহর হইল, ম৷ ভাবিতে লাগিলেন, সেই যে ছেলেটী চলিয়। 
গেল, কে তাহাকে খাওয়াইবে ১ খুব বৃষ্টি হইতে লাগিল, ম! 
ভাঁবিতে লাগিলেন কে অ মার ছেলের মাথীয় ছাতা ধরিবে; 
ভয়ানক শীতল বাতাস বাঁহতেছে, মা মনে করিলেন, ছেলের 
শীত বস্ত্র নাই। তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন, আমার 
বৈরাগী ছেলের কেহই নাই, কোথায় কোন অলক্ষিত স্থানে 
নিরাশ্রর় হইয়া ছেলে পড়িয়া আছে, রোগ হইলে ডাক্তার 
নাই যে ওষধ দিবে, হয়ত কষ্টেই প্রাণ যাইবে ।» পৃথিবীর 
মাতার এবং সংসারের এই চিন্তা) কিন্ত এ দিকে স্বর্গের 
জননী বৈরাগীকে কোলে বসাইয়া বলিতেছেন আমার হাতে 
ষে সর্ধন্ব দেয় তার কি ছুঃখ হয় ? এখানে তোমার পিতা মাতা 
স্ত্রী পুত্র নাই সত্য; কিন্ত তাহাদের সকলের চেয়ে ষে 
এক জন তোমার প্রাণের বন্ধু তোমার ভার লইয়াছেন। 
সেখানেও আমি তোমার,.অভাব সকল মোচন করিতাম এখানে 
আমিই তোমার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য দেব। তোমার 
কোন ভয় নাই। প্রযে হিং জন্ত সকলণ দেখিতে উহা- 
দিগকে দেখিয়া ভয় পাই না। তুমি গ্রুবের মত কেবল 
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আমাকে ডাকিতে থাক । তোমার খাওয়। পরার জন্য কিছুই 
ভাবিতে হইবে না। আমি তোমাকে না খাওগ্াইয়! রাখিব 
ইহা কি সম্ভব? সর্ধবত্যাগী বৈরাগীর জন্য স্বর্গের জননীর 
এত দেহ !! ইহ! স্বপ্ন নাঠিক? দেখ কি আশ্চধ্য 1! বৈরাগী 
সকলকে ছাড়িয়। বনবাসী হইলেন। এই দিকে ঈশ্বর বৈরা- 
গীর মা বাপ, স্ত্রী পুত্র কন্তা সকলের প্রাণকে তাহার দিকে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই বাপ সেইস্ত্রী সেই পুত্র 
কন্ঠ। সকলেই হরি ধ্যানে মগ্ন হইল। বৈরাগীর সংসার স্বর্গ 
হইয়া! গেল! বৈরাগী যখন এই স্বর্গ দেখিলেন, তোমরাই 
বুবিতে পার তখন বৈরাগীর মুখে বিবর্ণভাব না! আনন্দ হইল । 
ঈশ্বর বলিলেন এই লোকটা তো! আমার হইল, ইহার মা 
বাপ, স্ত্রী পুত্র কন্তার্দিগকেও আমার করিয়া লইতে হইবে। 
তার। এত, দিন বিষয় বিষয় টাক টাক করিত; কিন্ত 
তাহাদের এক জন আপনার লোক যখন বৈরাগী হইয়। চলিয়। 
গেল, তাহার! বলিল উনি যখন চলিয়া গেলেন তখন আমাদের 
সকলেরই শ্র পথে াইতে হইবে । [তিনি চলিয়া যাইবার সময় 
কি নাম বলিয়! গিয়াছিলেন, সেই নামের গুণে তাহাদের 
সংসারাসক্জি বিলোপ হইতে লাগিল। তাহার! ভুড়ি দিয়! 
সমস্ত সংসারকে উড়াইয়! দিতেছেন ! ঈশ্বর বৈরাগীর পরি- 
বার মধ্যে গিয়] পরিবারস্থ সকলকে নুতন পুণ্য বন্ত্রে আচ্ছা- 
দিত করিয়া গভীর যোগ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং সকল- 
কে ভক্ত করিয্বা লইলেন। ঈশ্বর প্রসাদদে সকলই হয়। 
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তীহার কপান্ে প্রাচীন প্রাচীন! যুবক যুবতী সকলেই হরি 
নামে মভ হইল। তাহাদের আর অন্য চিন্তা রহিল না। 
বৈরাগীর সঙ্গে উহাদের আশ্চর্য্য সম্মিলন হইল। সংসারে 
নয়*তপৌবনে পত্র নির্মিত আশ্চর্ধ্য কুটীর মধ্যে। এ কারি- 
কর ধাহাকে ঈশ্বর বলি তিনি কুটার নিষ্মাণ করিয়া বৈরাগীর 
সমস্ত পরিবারকে তন্মধ্যে আনিয়া তাহার চারিদিকে 
বসাইলেন। তখন দেখা হইত অন্ন খাওয়ার সময়, এখন দেখ! 
হইল প্রেম ভোজনের সময়, সকলে আনন্দের সহিত সেই 
স্বর্গের জননীর রম পাত্র হইতে প্রচুর সুধা লইয়া ভোগ 
করিতে লাগিল এবং বারম্বার তীহাদের মস্তকের উপরে স্বর্ণ 
হইতে পুষ্পু বৃষ্টি হইতে লাগিল। জঙ্গলের মধ্যে ঈশ্বর পর্ণ 
কুটার নির্মাণ করিয়া স্বর্শের শোভা প্রকাশ করিলেন। 
তোমরা নাটক অভিনয় দেখিয়া? এই সত্যের অভিনয় দেখ 
দেখি। এক পয়সাও তোমার ছিল না। আর এখন দেখ তৌযাঁব 
সর্বাঙ্ছে কত হীরার টুকরা লেপন করা হইয়াছে । টাক! 
কড়ি রাশি রাশি হইয়াছে । যোগী বলেন আমার মতন সুখী 
আঁর কেহ নাই। ঈশ্বর আমাকে আট ঘোড়ার গাড়ী গ্রস্তত 
করিয়! দিয়াছেন। ছুট ঘোড়া সত্য, ছট ঘোড়া পুণা, ছুট 
ঘোড়া প্রেম, ছুট ঘোড়া আনন্দ। ঈশ্বর আমার হদয়াকাশের 
সমস্ত পাখীদ্দিগকে গাস্থক নিধৃক্ত করিয়।! দিয়াছেন। পাখী 
গুল আমাকে ডেকে বলে, তুমি গান শুন নাই কত দিন? 
বোস, আমর! তানপুরা নিয়ে গান করি। যারা বৈরাগী, 
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যাহাদের আঁর কেহ নাই,সুমধুর স্বরে তাহাদিগকে গান শুর্না- 
ইব এই আমাদের প্রভূর আজ্ঞা । এই কথা শুনিয়া বৈরাগীক়্ 
চক্ষে জল আপিল । তিনি বলিলেন, 'একি হল! আকাশের 
পাখী গুলা পর্যাস্ত আমার সেবায় নিধুক্ত হল!! আগে পন্সা 
দিয়া ফুল কিনিতে হইত, এখন ফুল বলে আমরা পয়সা নিব 
না, এ রাজ্যে এ পাপ নাই, আমরা অমনি তোমার নিকট 
আসিব, আমাদের প্রত পরমেশ্বরের এই আদেশ । আগে 
জল পর্য্যস্ত কিনিতে হইত, এখন নদীর ধারে বৈরাগী ঈ।ড়াই' 
লেন, নদী বলে কত কলস জল চাই* ঈশ্বরের আদেশ বিনা- 
মূল্যে তোমাকে আমি জলদ্িব। এই সমস্ত স্ষ্টি সেবা 
সেবায় বৈরাগীকে ব্যতিব্যস্ত করিল। বৈরাগীর এক পয়স। 
গেল না। কেবল ফু দিয়া কোটা টাকার জমিদারী কিনি- 
লেন। চক্ষের জলে স্বর্ণ রাজ্য কিনিলেন। তোমরা কে 
গ1? বন্ধু বান্ধব? তোমরাও এলে ? সেই পরিবার এখানে? 
গ্রামগুদ্ধ এখানে ? কেবল স্থান পরিবর্তন। কিন্তু এক বার 
না ছাড়িলে কেহ সংসারে স্বর্গ দেখিতে পাইবে না। একবার 
ন। কাদিলে কেহ হাসিবে না। সমুদয় দেও। যে জলে 
নামিবে, অথচ বস্ত্র সামলাইবে সে প্রেম সমুদ্রে ডুবিতে পারিবে 
না। ঈশ্বর দেখিবেন ভণ্ড বৈরাগী ন1 যথার্থ বৈরাগী! যদি 
এক বার ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, অরণ্যের মধ্যে 
বসিয়া সমুদয় পাইতব। যদি 'তোমার প্রাণ ঈশ্বরকে চায়, 
তাহ? হইলে যে তুমি কেবল তাহাকে পাইবে তাহা নহে; 
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কিন্ত তিনি স্বয়ং তোমার লমুদ্রয় অভাব মোচন করিবেন । 
€তামীকে রন্ধন করিতে হইবে না। ভিনি জননী হইয়া! 
তোমার জন্য জন্ন গ্রস্তত করিয়া দ্রবেন। ঈশ্বরকে সাক্ষী 
কন্িয়া বলিতেছি তোমার গাছে টাকা! ফলিবে। এ কল্প তরু 
নাড় দেখি। বৈরাগী হইলে শরীরের আনেক কষ্ট হয় ইহ! 
মিথা। কথা । ইহ? আসল প্রাচীন ব্রাঙ্মধর্ম্ের মত নহে । শ্যাহা! 
চাই তাহা পাই নাম কল্প তরু” এই ব্রাঙ্গধর্ম গাছ ঝাঁড়, কত 
বাঁড়ী চাও, কত টাকা চাও, কত বস্ত্র চাও, এঁ নেও । বৈরা- 
গীর কষ্ট পেতে হয় না ॥ নবাব লক্ষটী টাক] রাখেন তথ।পি 
ফুল আদিল না, কিন্ত সেই ফুল হাসিয়া বিনা মূল্যে বৈবা- 
গর নিকট আসিল। নবাব চন্ত্রকে কোটা টাক! দিলেন, 
চন্ত্র তাহার ঘরে আমিলেন ম1) কিন্তু বৈরাগীর ঘরে অমনি 
আসিয়। হাসা করিতে লাগিলেন । ভাই, কেবল কীাদ, রাজ। 
হবে সম্রাট হবে, সকল প্রকার পবিত্র স্থখ ভোঁগ কবিবে। 
অপবিত্র স্থখ এখানে নাই । নীচ বাঁসনাঁরূপ পর্দদাটা টানিয়। 
ফেলিয়! দেও, আজই আশ্চধ্য পরিবর্তন হইবে । চল, সুমধুর 
বৈরাঁগ্যপথে চল। যা দিবে তাহার সহজ গুণ পাইবে! 

হে দয়াসিন্থু কৃপাঁমশ্ন হবি, তোমার সন্তানদিগকে কি, 
ওরে নরনারী, বৈরাগোর পথ ধরিস্‌ নে, এই কথা বলিব ? 
আমি এমন কথা যেন "বলি ন! পিতা, অনুগ্রহ করিয়া তুমি এই 
আশীর্বাদ কর। আমি যেনু সমুদয় কষ্টের খধ্যে সহাস্য সখ 
ধারণ করিতে পারি আমি খেন জগৎকে বলিতে পারি 
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বৈরাগ্য-পথে লাভ আছে । আমি এক দিন আকুল হইয় 
দীন ভাবে কোথায় আমার প্রাণেশ্বর কোথ'য় আমার প্রাণেশ্বর 
এই বলিয়! তাহাকে ডাকিয়াছিলাম, এইজন্য রাজা! হইলাম । 
আমি বলিলাম সংসার আমার ভাল লাগে ন1। প্রতিফল »কি 
হইল? রাজা হইলাম। আমি বলিলাম কেবল আমার 
প্রাণেশ্বরের গুণ গান করিয়া বেড়াব, বনের পাখীগুল বলে 
আমরাও তোমার সঙ্গে “হপিস্ুন্দর? নাম কীর্তন করিব। হে 
ঈশ্বর,এক বার পূর্ণমাত্রায় চক্ষে ভক্তির এক বিন্দু জল ফেলিতে 
অধিকাঁৰ দেও। আমাদিগকে গরিব*্বৈরাগী কর । প্রেমমন্র 
হরি, তোমার জন্য গরিব হইলে, তুমি যে তাহাকে কোলে 
করিয়া তাহার মন্তকে রাঁজমুকুট পরাইয়! দেও, তোমার 
নামের এই মহিম! জগতে প্রকাশ কর। 





কমলকুটার। 
“ব্যাণ্ড অফ হোপের” বালকর্দিগের 
গ্ররতি উপদেশ। 
১২ মাঘ, অপরাহ্‌, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৯। 
হে বালকগণ! বঙ্গদেশে সুরাপান নিবারণের জন্য 


বালকবৃন্দ হইতে এই প্রথম সুত্র। আশালতা ইহার নাম। 
ইংরাজীতে আপালতাঁর নাম 43904. ০0? 17079 1” এটা 


451৩ 80 0 2০০৬, হইল ) এটাতে দেশের আাশা- 
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লতা রোপিত *হইল। বালকবৃন্দ সর্বপ্রথমে করতালি সহকারে 
খবল “স্ুরাপান নিবারণের জয়” “ন্থরাপান নিবারণের জয় 
“মুরাপান নিবারণের জয়” । বালক সকল ইংরাজি বাঙগালায় 
ইহ্তউর নাম বল “3০70 ০? [01১9৮ 24৯105৮38০০ 
চ1০৪৮ “আশালতা”। আশালত! স্ুরাপানের বুদ্ধি ভবিষ্যতে 
যাহাতে ন। হয়, দেই বিষয়ের আশামুলক। ইহার ভারা 
ভবিষ্যতে ক্রমে স্ুরাপান রহিত হইয়া যাইবে; এই পাপের 
হাল হইবে। বাহারা স্থুরাপান করে, তাহারা আপনারা ম€ক্প, 
দেশকে মারে, পরিবাগ্কের মধ্যে রোগ শোক ছুঃথখ আনে, 
দেশের চারিদিকে গরল বিস্তার করে। এই গরলের শ্রোতঃ 

ংশ পরম্পর1 দেখিতে পাওয়! যায় । এক জনন্ুরাপান করিতে 
আরম্ভ করিলে তাহার সঙ্গে আর দশ জন স্থরাপান করিতে 
শেখে । ক্রমে তাহার কুদৃষ্টাস্তে তাহার সন্তান সম্ভতি, পল্লী, 
দেশ, নগত স্ুরাপায়ী হইয়া উঠে। এই যে ক্ষুদ্র বালকের দল, 
গলায় লাল.ফিতা, গোরাদের পোঁধাকের রঙে সজ্জিত, ইহার! 
বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তত হইয়া শক্রকে বিনাশ 
করিবার জন্য জয় পতাকা ধারণ করিয়াছে । এই যে 
জাল রং দেখিতেছ, ইহা প্রিয় বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার 
নিদর্শন স্বরূপ । যদিও তোমরা ক্ষুদ্র বালক, যদিও তোমাদের 
সংখ্যা অল্প, বয়স অল্প, তথাপি তোমর1 এই দেশকে এই ঘোর 
পাঁপ হইতে মোচন করিবে, ঈশ্বর তোমাদের 'স্হায় হইবেন্গ। 
সকলে মিলিয়া বল স্বাধীনতার জয়” প্বিবেকের জয়” “আল- 


[ ১২৮ ] 


বার্ট স্কুলের জয়” “মহারাণী ভিক্টে'রিয়ার জয়” & তোমাদের 
এই চেষ্টাতে ভাই বন্ধু পিতা মাতা সকলের জয় হইবেক ০ 
তোমরা আজ সুর! রাক্ষসীকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিবার জন্ 
ঈড়াইয়াছ। তাঁছাকে তোমরা এ দেশ হইতে বিদায় করি! 
দাও। তোমাদের নিকট তাহার সমুদয় চেষ্টা চুর্ণ বিছুর্ণ 
হইবে । তোমরা একবার যদ্দি তাহাকে বিদায় করিয়। 
দাও, এ দেশে আর তাহার কর্তৃত্ব উদ্দীপন হইবার সম্ভাবন! 
নাই । তোমাদের দল ক্ষুদ্র; কিন্তু তোমাদের দল হইতে 
এন্ধপ আরও নূতন দলে ক্ষুদ্র দল পরিপুষ্ট হইবে । এখন 
দেখিতে ইহা সামান্য; কিন্তু বস্ততঃ সামান্য নছে। 
তোমরা যে বুদ্ধের নিশান হাতে ধারণ করিয়াছ ইহাতে 
তোমরা আশা দ্িতেছ, দেশে আঁশালতা রোপণ ক্রিতেছ। 
যদি এখন বৃদ্ধেরাও স্ুরাপান পরিত্যাগ না করে, যাহার! 
বালক বয়সে এ আশালতাঁতে যোগ দিয়াছে, তাহার! ঝড় 
হইলে কন হুরাপান করিবে না। নুতন বংশ এই আশ! 
দিতেছে, ভবিষ্যতে এ দেশে আর স্থরাপানের দোষ থাকিবে 
না। ইংবরাজিতে আছে "19520610015 06667 (80 
০৮:৫৮ 1 যদি তোমরা ভবিষ্যতে মদ্যপান বারণ করিতে 
পার তাহ! হইলে তোমাদের যত্ধর সফল হইল । যাহারা এখন 
€তোৌমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই,' তাহার! তোমাদিগকে 
€দথিয়] ক্রমে আঁসিয়া যোগ দিরে। তোমাদিগের পরিবারের 
দেশের কলঙ্ক নিবারণ হইবে । এখন তোমাদের অন্ন বয়েদ! 
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এখন কাচা মাটিতে বীজ রোপণ করিলে ফল ফুল হইবে। শঞ্জঃ 
পাথরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কিছু হয় না। একজন 
পরম হংস বলিয়াছেন, একটী প্রেক্‌ পাথরে বিদ্ধ করিতে গেলে 
কর্থন বিদ্ধ হইবে না, উহার মুখ ভোঁতা হইয়া যাইবে। এটা 
গভীর জ্ঞানের কথা! । এক জন চল্লিশ বৎসর শুরাপান 
করিতেছে ; রাস্তা দিয়া টলিয়া টলিয়া চলিতেছে, একবারে 
পশুর হ্যা হইয়া গিয়াছে, এ ব্যক্তিকে ফিরাইয়! আম! 
সহজ নহে। 

* শুভক্ষণে আজ তোধরা সকলে একত্রিত হইলে। তোমর! 
পৃথিবীকে স্থুরাপানের অনিষ্ট বুঝাইয়া দাও। কে কোথায় 
সরাপান করিয়া মরিল, তাহার সংবাদ লও । দেখ দেশের 
কত বড় বড় লোঁক স্ররাঁপান করিরা মরিল, কত স্ত্রী বিধবা 
হইল, কত পুত্র কন অনাঁথ হইল । কত বাড়ীতে হাহাকার 
রুক উঠ্টিজোছ কাত জনা কত কিদা) শিথিল, বিহরিদা 
লয়ে উপাধি পাইল, দেখ আজ তাহারা পণ্ডর মত হইয়া 
গিয়াছে । সমুদয় বিদা। বুদ্ধিতে জলাঞ্জপি দিয়া স্ত্রীকে ডুবাইল, 
পুত্র কন্যাকে অনাথ করিল। এসকল বার্তী কি তোমাদের 
কানে প্রবেশ করে নাই ? ছোট ছোট ভাই সকল! তোষা- 
দের সেনাপতি পরমেশ্বর বলিলেন, “কমন কুকার্ধ্য তোমর! 
কেহ করিবে না।” তোমা যে আদেশ, পাইলে তোমা- 
দিগকে সেই পথে চলিতে হইবে । স্্াগানি কৰিব না, নুরী 
পান করাইব না, স্রার মুখ দেখিব না, সরা রক্ষিসীর পথে 
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কখন চলিব না, সুর। রাক্ষসীকে দেশ হইতে বাহির করিয়! 
দিব এই প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা! সকলে প্রতিজ্ঞা করিগ1” 
দাড়াও, সমর সঙ্জীয় সজ্জিত হও। কিছু মাত্র ভঞ্গ করিও 
না। তোমাদের প্রতিজ্ঞাতে ষে আগুন জলিবে, এখন 
দেখিতে অল্প, কিন্তু কালে ইহাতে ষাট হাজার লোক প্রাণ 
দিবে। অতএব তোমর। খুব উৎসাহী হও, তোমাদেষ পিত। 

মাতা ভ্রাতা! তোমাদিগকে দেখিয়া! কি বলিবে? দেখ ইহার! 
এক দল গোরা আদিতেছে। বয়েস ইহাদের আট বৎসর, 
এগার বৎসর কিন্তু দেখিক্ন। সকলে ভরতকরিবে । বলিবে ওরে 

এক দল গোর। প্রস্তত হইয়াছে, তাহারা কেবলই বলে “ওরে 

যদ ছাঁড়, ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাঁড়।” ইহারা একবারে 
উন্তৎ ফস্তং করিয়! তুলিয়াছে। তোমরা এই বূপে মদ ছাড়া" 

ইবে তবে নিশ্চিন্ত হইবে। তোমরা স্কলে মিলিগ্না প্রতিজ্ঞ 
কর--“স্বাপান করিব না' “সুরাপানন করিব না” “মুরাপান 
করব না'। যাহাঁকে স্ুরাঁপান করিতে দেখিবে তাহাদগকে 

দেখিয়া এমনি মুখ সিঁটকাইবে যে সকলে বলিবে «এ 

ছোকরাটার আর ক্রকুটি সা করা যায় না।” তোমরা স্কুলে 

চোর ধরিবে এবং বলিবে ওরে “সার যদি টের পান তবে 

তোর বড় মঙ্থিল হইবে ।” যদি কাহাকেও পথে মদ্‌ খাইয়! 

যাইতে দেখ, তাহার পিছনে পিছনে এই আলবার্ট স্কুলের 

গৌর! ছটিবে, আর. ধলিবে ওরে “বোতল ছাড়” “বোতল 

ছাড়” “বোতল ছাড় ।” 
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আজ মাথ মাসে আশালতা নামে দল হইল। বসকে 
ঈতসরে ইহার এইরূপ সন্ভা হইবে । আজ যেমন এখানে জল 
পান করিলে, চিরজীবন এইরূপ জল পান করিবে, জল 
ঈশ্বতরর প্রদত্ত রক্ত । ইহাতে শরার সুস্থ হয়, চরিত্র নর 
হয়। দেখ এ যে আমেরিকার এক জন বন্ধু জল ঢালিতেছেন 
আর পান করিতেছেন, ইনি মদ নিবারণের এক জন প্রধান 
বন্ধু। তোমরা উহার মতন কেবল জল পান করিবে। ঈশ্ব- 
রের পবিত্র জল পান করিলে তৃৰ্ঝা নিবারণ হইবে, শরীর মন 
পন্রিত্র থাকিবে । আজ তোমরা ঘরে পিত। মাতার নিকটে স্ুসং- 
বাদ লইয়। যাও । যাহাতে নদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিতে 
পার, তাহাঁর জন্য চেষ্টা কর। আজ তোমরা বে নিশান ধারণ 
কলিয়াছ, এই নিশান তোমাদের বিজয় নিশান হউক । 
তোমাদের ঘত্তে এই দেশের মঞ্ষল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল 
হউক । 





ভারতাশ্রমে ব্রান্ষিকা সমাঙ্জে উপদেশ । 


১৩ মাঘ, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৭৯৯ । 
পিতা পুত্রদিগের মৃধো, জননী কন্যাদিগের মধ্যে আপ- 
নার সদ্গুণ প্রকাশ করেন। পুরুষদিগকে* সেই পরম পুরু 
আপনার জ্যোতি দেখান এবং যোগীগণকে আপনার দিকে 
আকর্ষণ করেন। এখন কেবল কষ্ষেকটী পুরুষের মধ্যে পিত। 
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আপনার পরিচয় দিয়াছেন । কন্যাদিগের সঙ্গে আজও তাহার 
তেমন পরিচয় হয় নাই। আজ সেই পরম দেবতা এখানে 
বর্তমান। কন্যাদিগের সভ। হইয়াছে দেখিয়। তিনি আপনার 
জননীর মুর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কন্যাদ্দিগের কেশমল ভাব, 
পরিবারের কোমস সন্মিলন,ইহার মধ্যে তাহারই লাবণ্য আছে। 
সন্দর দেশে সুন্দর বেশে জননী কন্যাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন! পিতা যেমন পুত্রদিগকে, জননী তেমনি কন্তা- 
দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনিয়াছেন। ছুই দিন ছুই সভাতে 
পিতা আপনার আশ্চর্ধ্য লাবণ্য দেখাইয়াছেন। এখানে অখর 
এক ভাবে তাহার পুলা । সে ভাব €প্রমিকের ভাব। তোম।" 
ফিগের যেমন কোমলতা বিনয় লজ্জা, তিনিও তেমনি তোমা" 
দিগের নিকট আপনার মূর্তি প্রকাশ করিতেছেন। তোমর 
কেহ পুরুষ হইও না; কিন্তু সেই ন্ব্গীর দেবতাকে স্ত্রী জাতির 
আদর্শ জানিয়। তাহার মুখে যেমন স্থকোমল লাবণ্য প্রকাশ 
 পাইতেছে তাহার অনুকরণ কর; স্ত্রীজাতির পবিত্র ধর্ম পালন 
কর। নারী জাতির শ্রেষ্ঠ কে? নারীজগতের আদর্শ কে? 
আমি বলি পরমেশ্বর | নারীজাতিকে কিরূপে চলিতে হয়, 
কিরূপে ধর্ম সাধন করিতে হয়, কিরূপে শুদ্ধ হইতে হয, নারী- 
জাতিকে কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়, সে সকল বিষয় তিনিই 
উচ্চতর আদর্শ । সর্বদা তাহার গতি অধ্যয়ন কর, তাহার 
মত এমন নারী কোথাও নাই। " সেই পরম জননীর ব্যবহার 
দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ কর, তাহার প্রতি নির্ভর করিতে চেষ্টা 
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কর। সেই জলশী হাহা ইচ্ছা করেন চুল কতির়া তাহার 
অক্ুসরণ কর। ইহাতে ধর্ম ও প্রেম একীতূর্ত হইক্ষে।, 
তোরা এখন শরীরের শোতা বৃদ্ধি কছিতে যর করিতে 
তখন কেবলই আত্মার শোভা বৃদ্ধি করিতে যতন করিবে। 
পরমেশ্বরে কি অলঙ্কার নাই? তীহার সমুদয় অপক্কার 
প্রেম ও পুণোর অলঙ্কার । অপার বস্ত্র পরিধান করিঘধা 
রূপ বৃদ্ধি করিলে কি হইবে? ধিনি নারীগণেত মধ 
বন্ড তাহার পরিধানে পথ্য বন । তোমাদের শরীরে কত 
অলশ্কার আছে। প্রাণের ঈশ্বরকে প্রাণের মধো স্থান দেও, 
তিনি তোমাদিগকে সুঙ্দর অলঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। যদি 
ভোষরা তাহাকে ভাল বাস, স্বাভাবিক প্রেমের অলঙ্কার 
কখনও পরিতাগ করিবে লা। তিনি পুণের বন্ততর প্রেমের 
লগ্কার পরিয়া কন্যািগের সভায় আসিয়া উপশ্হিত হস্বা- 
ছেদ 1 ভোমরা খধষিকন্যা আশ্রমকন্যা হইব শুন্ধভাবে 
ঈশ্বরের নিকট হইতে বস্ত্র অলঙ্কার সঞ্চয় কর, এবং সেই 
বস্ত্র অলঙ্ক ব পরিতে যত্ব কর। এখন ষে রূপের অহঙ্কার ইহ] 
নিতান্ত অসার । এখানকার সামান্য বস্ত্র অলঙ্কার পারিধান 
করিয়া অভিমান করিও লা। এমন অলগ্কারে ভূষিত হও, 
এমন বস পরিধান কর যাহাতে আসক্তি না হয়। বস্থ অল- 
স্কার়ের প্রতি আসক্তি এই কথাটি তোমাদিগের হর্কালতা 
এই ছুর্বলভাকে ভয় কর। বন্বালঙ্কারেয় প্রতি লোত অন্ঠ 
দিকে লগা বাও। সর্বদা এই দেখ, পুণ্যে রূপ বৃদ্ধি হইতেছে 
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কিনা? পুণ্যে সুখ ভাল দেখাইতে যত্ব কর।' পুণ্য প্রেমে 
এমন রূপ হইবে যে চারিদিকের সকলকে মোহিত করিবে। 
যেরূপে ঈশ্বরের বূপ প্রকাশ পান্ন সেরূপ দেখিলে পাবগুপ্ত 
মোহিত হয়। তাই বলি যেরূপ দেখিলে নরনারী সর্কলে 
মোহিত হয় সেইরূপে রূপবতী হও তোমাদের ক্কোন তয় 
নাই, ভাবন। নাই, তিনি তোমার্দের সকলকে মণি মুক্ত! 
মাণিকে সাজাইয়া দিবেন । যদি তোমরা তাহার বশীভূত 
হও, তোমাদদিগের মাতা তোমাদের শরীর মন বস্ত্রালঙ্কাবে 
সজ্জিত করিবেন। তোমাদের সে রূপের নিকট কেহ 
ঠাড়াইতে পারিবে ন!। ভোমাদের মুখ হইতে সত্যের প্রেমের 
এমন জ্যোতি বাহির হইবে যে সমুদয় জনসমাজ তোমাদিগকে 
ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া! আদর করিবে । পরমেশ্বরকে স্ত্রীজাতির 
আদর্শ বলিয়া সর্বদা তাহাকে লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। 
ঈশ্বর নারীজাতির লক্ষ্য, তিনিই বেশ ভূষা তিনিই অলঙ্কার । 
এই বেশ তৃষা অলঙ্কারে ভূষিত হইলে পিতার নাম গান করিতে 
পারিবে। যাহাতে এ*রূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরলোকে 
যাইতে পার, তজ্জন্য ফত্বুবতী হও । যেম্্রীধন্দম সঞ্চয় করে, 
তাহার ধন অলঙ্কার চিরকালের জন্য সঞ্চিত হয়; সে ঈশ্বরের 
নিকট হইতে উচ্চ আসন লাভ করে। পৃথিবীতে লোকে 
তাহাকে দেখিয়। মুগ্ধ হয়। জননীকে তোমাদিগের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠা কর, তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর, অনস্তকাল সুখ শাস্তি 
লাভ হইবে, ইহলোকে সংকীত্তি ও পরকালের সম্বল হইবে। 


প্রার্থনার বিপরীত দান। 
১৫ মাঘ, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৭৯৯। 


মানুষ যখন সুখ চায় তখন যদি ছুঃথ আসে সেটী সর্বাপেক্ষা, 
নিকৃষ্ট অবস্থা । কোন ব্যক্কির মনে প্রগাঢ় সাথের বাসনা 
রহিয়াছে, মন সর্বদ1 সুখ প্রার্থনা করিতেছে এমন সময় যদি 
ছুঃখে তাহার শরীর জর্জরিত হয় এবং তাঁহার হৃদয় গভীর 
ষক্রণায় বিদীর্ণ হয় সে *্ত্ান্ত দয়ার পাত্র! ইহা অপেক্ষা 
ভাল অবস্থা এই, যে অবস্থায় মনুষা স্থথ চায় এবং সুখ পায়। 
দশ টাকার প্রয়োজন হইল, ঠিক সময়ে অভিলফিত ধন হ্স্ত- 
গণ্ত হইল । বস্ত্ের প্রয়োজন হইল, যথাকালে বস্ত্র লাভ হইল। 
এইরূপে আশা পুর্ণ হইলে কাহার না মনে স্তথোদয় হয়? ঠিক 
যাহা চাহিয়াছিলাম তাহাই পাইলাম, যিনি এই কথা বলিতে 
প্যয়েন তাহার কত আহ্লাদ । বস্ততঃ সে বড় স্ত্রী যে উপধুক্ত 
সময়ে আপনার প্রয়োজনীয় বস্ত সকল লাঁভ করে ' কিন্ত ইহাঁও 
মধ্যম অবস্থা । যথাথ স্বর্গীয় অবস্থা, ভক্তির সর্ধাপেক্ষা উচ্চ 
অবস্থা তাহ! যেখানে মানুষ হুঃখ চায়, কিন্ত সখ পাক়। শ্থ 
চাই ছুঃখ পাই, স্থথ চ'ই স্ত্রথ পাঁই, এই ছুই অবস্থা! পৃথিবীতে 
হয়। কিন্তু যে অবস্থাক্স দুঃখ চাই সুথ পাই মৃত্যু চাই নুতন 
জীবন পাই, অমাবস্যা! চাক, পূর্ণটন্দ্র পাই, তাহ! দ্বর্ণের 
অবস্থা। রাশি রাশি অপরাধ করিয়া! সুখেরে অধিকার হাঁরাই- 
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যাছি, দণ্ড ছুঃখ পাওয়া আমার উচিত, আফি নিজের পু 
পুঙ্জ পাপ দেখিয়া স্বর্ণের দণ্ড এবং ছুঃখ চাহিলাম 7 কিন্তু সুর্খগি 
পাইলাম কেন? কে এই প্রশ্রের উত্তর দিবে? প্রত্যেকে 
মনুষ্য বিবেচনা করিয়া! দেখুক যে পয়িমাণে সে পাপ করিয়াছে 
€ে গলিষাণে কি তাহার শা[ম্ক হইয়াছে? ঘত পাপ করিয়াছি 
তত দণ্ড সহা করিয়াছি কে এই কথা বলিতে পারে ? প্ররত্তোকে 
শতগুণ পাপ করিয়াছে, কিন্ত এক গুণ শোক পাইগ্গাছে, 
এই জন্য প্রত্যেক বিনয়ী ভক্ত মনে করেন, আমি ষে সকল 
অপরাধ করিয়াছি তজ্জন্য ত্বর্গ হইতে এবার যে কঠোর ছও 
আদিবে তাহাতে চক্ষু হইতে দর দয় করিয়া জল পড়িবে, 
চারিদিকে এমনি ভয়ীনৰ অমাবপ্যার অন্ধকার দেখিব যে 
একটিও 'সাশাঁর নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইবে ন1। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে 
কাধ ধেপাপ করিয়াছি, পরে কি তিনি তাহার অর জল 
দিবেন? তিনি মনে করেন যদিও ছঃথের রজনী প্রভাত হই, 
বাছে তথাপি 'আমি আজ আর আহার পাইব না। আমার 
শিশু সম্ভতানদিগের মুখে আজ্বম ছুগ্ধ অন্ন পড়িবে ন। তিনি 
খ্মাপনার হুম্তকে বলেন /--"ওবে কলঙ্কিত হুস্ত, আর কিরুপে 
ভূমি সেই জগদীশ্বরের ভাণ্ডার হইতে চাল লইবে ?” হে অক্স, 
খর বুঝি তুনি এ চগ্ডালের খরে আসিবে না? ঘে ব্যদ্ধি 
জী্নে এত কুকর্ম করিস্বাছে, ঘাহার মনে এত কুবাসনা, 
ধান্য ক্ষেত্রে তাহার অধিকার ক ? ধান্য, তোমাকে পবিজ্ঞ 
ঈশ্বর সাধুর পন্বীর পোষণ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয্াছছেন। 
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ভাল বস্ত আস্বাদন করিতে পারিবে না। আকাশের চজ 
ন্চ্ত্য্য তোমাকে বলিবে, তুই আর আমাদের আলোক গ্রহণ 
করিল্‌ না। রাজার শাসন মনে হইলে পাপীর মনে এইরূপ 
অন্রস্থ! হয়। কিন্তু আমি যে পাঁপী, আমাকে এরূপ কার্দিতে 
হয় না। আমি প্রাতঃকালে উঠি দেখি কাদিবার বিষয়" 
নাই। লঙ্জিত হুইবার বিষয়। পাপী, তুমিই বল, পাপ 
করিয়াছ বলিয়াকি কখনও অন্ন বস্ম পাও নাই? রসনা 
মিথ বাকা বলিয়াছ বপিয়া কি কখনও বসনাতে তৃপ্তি স্ুথ 
ভোগ কর নাই? মনে*মসচ্চিন্তা করিয়াছ এই জন্য কি ঈশ্বর 
কখনও মনের সমন্ত বল হরণ করিয়াছিলেন? প্রতিদিন 
আমরা দেখিতেছি পাপের জন্য কখনও অন্ন বস্ত্র বন্ধ হয় না? 
আরও নিগুঢ় রহন্য এই যে, €ব দিন বলি হে ঈশ্বব, এক দিন 
এই দ্ুঙদ্মান্িত মন্তবোর মর বপ্ধ কর, সেই দিন আরও যত্রের 
সহিত নানারসদৃক্ত উপকএণ সকল হস্তে লইয়া আসিয়া ঈশ্বর 
জননীরপে পাতকীর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন। অন্নকে বলি, 
অন্ন, অন্ততঃ এক দিন এই পাপীর গৃহে এস না। অন্ন বঙ্গিল, 
আমি প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পার না, সাধু অপাধু 
সক.লর ঘরে যাই। পাপী ধান্যক্ষেত্র হইতে প্রভুর ধান্য লইয় 
চলিল, ক্ষেত্রের প্রহরী ঈশ্বর তাহাকে নিষেধ করিলেন না। 
চন্দ্রকে বলিলাম, চন্দ্র, তুমি ভক্তপিগের গৃহে জ্যোতা প্রকাশ 
কর, এই পাপী অন্ধকারে থান্কক, চক্র আমার কথা শুগিল 
না, চন্দ্র বলিল, প্রভুর আদেশে আমি পাপীন গৃছেও হাস্য 
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করিয়া! তাহার বিষপ্প চিতকে আহ্লাদিত করিব । ফুলকে 
বলিলাষ, ফুল, ঈশ্বর তোমাকে ভক্তদিগের মনেরিঞনার্ঘ সি 
করিয়াছেন, তুমি তাহাদের নিকটে বাও, আম পাহগু, নরাধম 
আমি তোমাদের স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি, ফুল বলিল আমার 
রূপ এবং প্রাণ দ্বারায় পাপীর মনকেও প্রসর করিব । পাপেতে 
আমার সর্ধাঙ্গ কলঙ্কিত এবং ক্ষত বিক্ষত, মনে করিলাম আমি 
কিরপে ঈশ্বরের হস্ত নির্মিত পবিত্র বসন পরিধান করিব, 
কিন্তু দোকানে রাশি রাশি বস্ত্র, ছুইটি টাকা দিলেই জঘন্য তম 
পাপীকেও (ফরাইয়া! দেয় না। অন্রান্ত বিচারপতি ধর্শরাজ 
ঈশ্বরের ভবের রাজ্যে মনে করিয়াছিলাম কিছুই পাইব ন)) 
কন্ত প্রেমের রাজ দেখি যাহ চাই তাহাই পাই। মধ্যম 
অবস্থায় আদিলাম। উতরুষ্টতম অবস্থা তাহা যখন ঈশ্বরের 
নিকট দণ্ড চাহিলে পুরস্কার পাই । আমি ঈশ্বরের কাছে 
গিয়া বলি, হে ঈশ্বর, অপরাধী হইয়া! তোষার অন্ন বস্ত্রে অধি- 
কার হারাইয়াছলাম, [কস্ত তোমার প্রেম আমাকে সেই 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে [দল না; কিন্ত এখন বিশেষ 
পাপে অপবিত্র হুইয়াছি, অতএব হে রাজা, দওস্বক্ধপ আমার 
এক দিনের অন্ন বন্ধ কর। পাপীকে এই কয়েক বৎসর এত 
অন্ধ দিলে, এত হুঞ্ধ দিলে ইহাতে তাহার বিলাস লোভ বাঁড়ি- 
তেছে, দোহাই প্রত, এক দিন ইহার অন্ধ বন্ধ কর। পিত। 
বফিলেন আমার সম্তানকে না থাইতে দিয়া মারিব ইহা হইতে 
পারে না। আমি বলিলাম আমি হংখের সাধন গ্রহণ করিব, 
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যাও ধান্য ভক্ত যোগী, খবির গৃহে যাও, যিনি ভক্ত, হিনি ব্রক্ষে 
ঞ্াসক্ত তাহার শরীর পোষণ করিবার জন্য তুমি নির্খিত হুই- 
য়াছ, এই অসাধু তোমার উপযুক্ত নহে। এই অভাগা, অঙ্গের 
অভাবে কাদিবে, অন্নের অভাবে মরিবে। তুলকে বলি তুমি 
সাধু, সাধ্বীর ঘরে গিয়া বস্ত্র হইয়া তাহাগের লজ্জা] নিবারণ 
কর, আমি অসাধু আমাকে কেন তুমি আবৃত করিবে? শীত 
বস্ত্র, আমি যদি শীতে কাতর হই তুমি কি আমাকে আলি- 
গন করিবে? তুমি সাধু ভক্তের ঘরে যাও; তাহাদের অন্ত স্থষ্টি- 
কর্তা তোমাকে নির্ঘ্াগু করিয়াছেন। আমি অসাধু, আমি 
কত মিথ্য! বলিয়াছি, ভ্রাতা ভর্গীর মনে কত প্রকারে কষ্ট 
দিয়াছি, আমি তোমার অনুগ্রহের যোগ্য নহি। অন্ন বস্ত্র 
পিয়া সকলেই জয় জগদীশ বলিয়া আহ্লাদ করিবে; কিন্ত 
আমি দেখিব এই অভাগার সন্তানেরা অন্ন বস্তাভাবে মরিবে ॥ 
কেনন!, দুর্জন আমি । অন্ন, প্রতিদিন দশটাক্জ সময়, তুমি 
আমার নিকট আসিতে, আজ কি আসিবে? বস্ত্র, আজ কি 
আঁমি তোমাকে পাইব ? পাপ আসিয়া! মুখকে বন্ধ করিল। 
আমি পাপ করিয়াছি, আমি ঈশ্বরের অপমান করিয়াছি, এখন 
কিরূপে তাহার ধন, তীহার অন্ন বস্ত্র গ্রহণ করিব? আমার 
নিজের অপরাধ আমাকে শ্বন্থ হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। এক 
ব্যক্তি দুর্জন পাষও ঘপ্দি কোন স্জনের সমস্ত প্রিয় ধন হরণ 
করিয়া লয় তবে কিসে ছুর্জন আর তান্বার মুখের দিকে 
ভাক্াাইতে পারে ?.পাপ, আমি নির্বাংশ হই এই জন্ত কি তৃমি 
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আমার মনে আসিয়াছিলে ? আমাকে তুমি প্রভুর অন্ন হইতে 
বঞ্চিত করিলে? তোঁম। দ্বারা আমার হস্ত অসাড় হইয়াছে ৮ 
হস্ত বলে, পাপী, আমাকে তুমিই অসাড় করিয়াছ, আমি আর 
প্রভুর সেবা করিতে পারি না, আমি আর ফল পাড়িতে 
পারি ন!। পিত! মাতা ভাই ভগ্গী, স্ত্রী পুত্রাদি সকলে 
বলিল, তুমি পাপ করিয়া আপনাকে কলপ্কিত করিয়াছ, 'আমা- 
দিগকেও অন্ন জল হইতে বঞ্চিত করিলে। তোমার সমস্ত 
সংসার দুঃখ পুর্ণ হইল | পাপ করিয়া সমুদয় স্ুখেতে অধিকার 
হারাইলে। পাপের বিষময় ফল কেবল তুমি ভোগ করিবে 
তাহা! নহে; কিন্ত তোমার পুর পৌত্রাদি পর্য্যন্ত ভোগ 
করিবে। ছুঃখে ছুঃখে তোমার দশ বংশ জর্জরিত হইবে । 
পাপ করিয়া ঈশ্বরের বিদ্রোহা হইয়াছ এখন তাহার অন্ন 
গ্রহণ করিলে চুরি করা হইবে । দেখ তোমার সমক্ষে বাশি 
রাশি বস্ত, কিন্ত তোমার হস্ত অসাড়, সে সমুদয় গ্রহণ করিবার 
ক্ষমতা নাই । নিকটে প্রটুর অন্ন; কিন্ত তোমার পরিপাক 
করিবার অধিকার নাই, ঈশ্বর মনুষাকে পরিপাক করিবার 
শক্তি দিয়াছেন। চারিদিকে সৃষ্টির অনস্ত সৌন্দর্য্য; কিন্ত 
পাপী, তোমার চক্ষু আর সে সমস্ত ভালরূপে দেখিতে পা ন।। 
চারিদিকে মধুর স্বরে ব্রহ্মনাম কার্তিত হইতেছে: কিন্তু 
তোমার কর্ণ ঘরে তাহ! শুনিতে পাইবে না। ঈথর প্রদত্ত 
শ্রবণ শক্তি ঈশ্বর তোম। হইতে কাড়িয়া লইবেন, তোমার 
নাসিক সুত্রাণ লাভ করিতে পারিবে নাঁ। তোমার রলন! 
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বৈরাগ্য শিক্ষা'করিয়! তপ্যায় ীবন শেষ করিব, আজ যদি 
অরকষ্ট হয় আজই সপরিবারে স্বর্গ বাইব, আজ যদি অনাহারে 
মৃতপ্রায় হই, তবে আজই এই মন, বিলাসী মন ভঞ্ত হবে । 
হে ঈশ্বর, এই নুখীকে ছুঃখী কর, এই রাজার মুকুট কাড়ি! 
লইয়া! ইহাকে তিক্ষারী কর। রাজা করিগে কেন? এই 
পাঁপীকে ফেন এত সুখ দিলে? এত অব বস্ত্র, তাছান্ন উপর 
গাড়ী করে দিলে, নবাবের মতন বেড়াই, বিধয় বাসন! বাড়িল, 
স্বার্থপর হইলাঘ,পর দ্রব্য হরণ করিতে চাই, এক দিন ভাৰিতে 
হয়'ন] যে এত সুখ, এর অল্প বস্ত্র কোথায় হইতে কিরূপে 
ঘসে, এই নিশ্চিন্ত হইয়াছি বলিয়াই কত পাপ করিতেছি। 
এই জনা বলিতেছি, রাজা, অন্ততঃ কিছু দিন এই অপরাধীকে 
দুখ দিও না, সংশোধনের জন্য কিছুকাল ইহাকে হুঃথেব দণ্ড 
বহন করিতে দাও। অপরাধ করিয়াছি, ছফশ্ম করিয়াছি, 
ইহা আমাকে বুঝিতে দাও । স্বর্গীয় পিতার অভিপ্রায় হুইল 
না কন্ত দিন পাঁচ ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়! আহার করাইতেন, 
আছ জননী হইয়! দৃশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া স্বহস্তে আমাকে 
থ্বাওয়াইতে বদিলেন। আমি বলিলাম এই ন্গেছ আর সহ্য 
করিতে পারি না। এমন পিতাকে আর দেখিতে পারি না । 
স্বামি কত্ত করিয়া! বলিলাম হে দীশ্বর, আমাকে অন্ন দিও 
না, আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে ঘাক্‌। ঈশ্বর আমার কথ। 
গুনিলেন না। আচ্ছা, একই ছুংথ দিলে কি হইত? এই 
ুঙ্জনত মরিত নাঁ। একথালা ছেঁড়া কাপড় পরিলামই 
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বা? রোজ রোজ ভাল খাই, ভাল পরি, নয় এক দিন 
থেতে পরতে নাই পেলাম? হরি, তুমি বিপরীত বুঝিলে, 
আমি চাহিয়াছিলাম ছঃখ, তুমি দিলে সুখ । ওকি আবার? 
গায়ে সাল দাও কেন? আমি চাই হুঃখ জীবনদাতা, তুমি 
কেবলই সুখ দিতে লাগিলে, ভাল খাওয়াইলে, ভাল পরাইলে, 
গাড়ী করে দিলে, আবার সাল নিয়ে আসিলে। এত আমার 
সহ্য হয় না, আমি পালাই, আমি দৌড়িয়া সেখানে যাই 
যেখানে শোক যন্ত্রণার সাগর । আমি অসার ছর্জন, মিথ্যাবাদী, 
আমাঁকে যেন তোমার জগৎ স্থান না দেয়। সমস্ত পৃথিবী 
আগুন হইয়া আমাকে দ্রপ্ধ করুক। কিন্তু কেহই. কিছুই 
বলিতেছে না, আমি ছুঃখের অনলে জলিব ইহ! আমার মনের 
কল্পনা, আমার পাপের জন্য পৃথিবী আমাকে মারিয়া ফেলিবে 
ইহ! আমার কল্পনা। হে ঈশ্বর, আমাকে শুথ দিবে বলিম়। 
তু কিকাদিসি, আবি ব্য হইল ফুরিতেহ । আজি বে 
চাই না, আর তুমি বজিতেছ বৎস, থেতেই হবে, তোমার জন্য 
এই অমৃত পাত্র হাতে লইয়া ঈাড়াইয়। আছি। আমি বলি, 
পিতা, তোমার শুভ্র প্রেম হস্ত নির্মলাত্মাকে স্পর্শ করুক, এ 
হুর্জনের কলঙ্কিত হস্ত তুমি ছুইও না। কিন্তু তুমি আমার 
কথা শুনিলে না, বলপুর্বক তুমি আমাকে তোমার বর্গের 
নুধা খাওয়াইতে আরম্ভ করিলে । এই জন্য বলি, ঈশ্বর 
“আমার প্রার্থন। শুনেন না । ওই কি দয়াময়ের ব্যবহার? 
যে যাহা চাক্স তাহাকে সেই বস্ত ন! দেওয়া কি দয়া? আমি 
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চাহিলাম একটু তিক্ত, তিনি আমাকে খাওয়াইলেন সুধা! । 
কিয়তরু হইয়া! কত লোককে কত দিতেছেন, কিন্তু আঙ্গি 
এ+টু দুঃখ প্রার্থনা! করিলাম তিনি মুখ ফিরাইয়! রহিলেন, 
মাকে কাদিতে দেখিয়া তিনি হাসেন । একি হইল? আগে 
ব্রাঙ্গসমাজের আচার্য গুরু প্রভৃতির নিকটে গুনিতাম, চাও 
পাইবে, আঘাত কর দ্বার খুলিবে। আমি যাহা চাহিগ্কাছিলাম 
তাহা পাইলাম ন1, আত দ্বারে আঘাত করিলাম দ্বার খুলিপ 
ন!। শান্ত্র উল্টি্! গেল। আমি পাপের দণ্ড স্বরূপ ছুঃখ 
চাহিলাম কিন্তু স্বর্গের দেবত। প্রেমের বসন পরিয়া আমার 
নিকটে আসিয়া মধুর হাস্য করিয়া! বলিলেন, বৎস, আমার 
নিকট এরূপ হুঃখ প্রার্থনা করিও না, তুমিকি জান না যে 
আমি ভোমার জননী হই? বস আর ক্রন্দন করিয়া স্বর্গকে 
'জালাই ও না, এই নেও স্বধার পাত্র, খুব প্রাণ ভরিয়া ঝুধ! 
থাও। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম ধন্য দয়াময় ! জননী 
'আসিয়। সৃধার পাত্র মুখে তুলিয়। দিলেন, আমি অল্প গ্রহণ 
করিতে চাহিলাম না, জননী বলপুর্রবক আমার মুখে তুলিয়। 
দিলেন। আমি বলিলাম জননী, নিকৃষ্ট সামগ্রী অন্ন আমার 
মুখে দিলে দিলে; ফিস্ত এই নিকৃষ্ট সন্তানকে তুমি দেখ! দিও 
না। তোমার ভক্ত ঘোগী সন্তানেরা স্বর্গধমে বসিয়া, তোমার 
ক্নেহ মুখ দেখুন এই অভাগা তোমার দর্শন লান্ত করার 
উপযুক্ক নহে। আমার এই কথা শুপিয়া জননী বলিলেন, 
ক্স।মাকে দেখবি না বই কি! আমি জননী হইয়া তোর কাছে 
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বসিলাম, দেখিতেই হইবে । আমি আবার বলিপাম, আঙগি 
জঘন্য, জামাকে তুমি তোমার চিদানন্দ রূপ দেখাইলে ? ভুমি 
স্বর্গে থাক, ত্রাঙ্গণেকা, মহাজনের! তোমাকে দর্শন করুন, 
এই চগ্ডাল যেন তোমার দর্শন না পায়, এই চগ্ডাল যেন 
শুঁকার নাম ন!লযর়। আমি সত্য বলিতেছি, ত্রাঙ্মগণ, তোমরা! 
পরীক্ষা] করিঘা দেখ। পাপী ধদি বলে হে ঈশ্বর, আমি পাপ 
করিয়াছি আমাকে আর তুমি তোমার &ঁ শ্রীমূ দেখাইও », 
ঈশ্বর তাহার এ প্রার্থন। শুনিবেন না। তিনি আরও উজ্জ্রল- 
তর রূপে তাহাকে দেখা দিবেন। ঈশ্বর কখনও বলিলেন 
না, তুই ছুক্ষর্শ করিয়াছি, তোকে আর কখনও দেখা দিব 
না। আমি বলিলাম ঈশ্বর, আমি ছষ্ষশ্দ করিয়াছি, আমাকে 
আর দেখ! দিও, ন', ঈশ্বর, বলিলেন দেখা! দিব না বই কি, 
আজ হইতে তোর বাড়ীতে চিরকাল আশ্রিত হইয়া! থাকিব ২ 
'ামি বলিলাম, হ্বর্গের দেবতা, তোমার শ্রীমুখ আর এই 
ছুক্র্দাদ্িতকে দেখাইও না, তিনি বলিলেন এবার তোকে একে- 
বারে জব করিব, এবার চিরকালের জন্য তোর গলার 
হার হয়ে থাকিব। ঈশ্বরের বিধি বিচাব দেখিলেত ? 
মান্য চাছিল ছুঃখ, তিনি কত প্রকার নখ দিলেন। মানুষ 
বলিল এ সব নিকৃষ্ট -বস্ত দিলে দিলে; কিন্তু হে ঈশ্বর দেখাটা 
দিও না। ঈশ্বর বলিলেন, ই! আমি তোমার কথা শুন্ছি। 
দেখ, আমি তোমাকে এই প্রার্থনার সমুচিত ফল দিচ্ছি। 
এই দণ্ড দিব, যে তোমাকে দেখা দিব, ভোমার পরিবারের 


[ ১৪৫ ] 


সঞ্জজকে দেখা দ্বিব, ভোমার পাড়া শুদ্ধ সকলকে দেখা নিব 1 
উছে ভাই ঈশ্বরের বিধি দেখলে? কেমন আর পাপ করবে? 
ভুমি মনে করিয়াছিলে যেমন পাঁপ করেছ তেমনি দণ্ড, 
পাৰে। খুব কষ্ট নেবে, গঞ্গাতীরে বৃক্ষতলে একলা বলে 
£খের বিষপান করবে । কিন্তু যখনই তুমি শ্বর্গের ন্যায় 
দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছ, যখনই তুমি ছু:খের ব্রত গ্রহণ করিতে 
অভিলাষ করিয়াছ, তখনই তোমার বিষাদের তত্ব শেষ হই- 
ফাছে। তোমার প্রার্থনা শুনিয়া স্বর্গ হইতে এক নবীন পুকুধ 
অবরীর্ণ হইলেন । তিনি ভারী শান্তি দিবেন। যে দিন 
ভক্ত, তুমি খুব কাঁদিয়া বপিবে, দয়াময় অপবাগীকে খুব দণ্ড 
দাও, খুব কষ্ট দাও, সেই দিন তোঁমার জনা তিনি একটা 
সুন্দর ঘর প্রস্তত করিবেন, এবং আকাশে একটী চন্দ্র ছিল, 
তোমার জনা তিনি সহম্ত্র চন্ত্র উদিত করিবেন, এবং অব- 
শেষে তিনি স্বয়ং ত্রহ্গচন্্র হইয়া তোমার জদয়াকাশে আসির! 
বসিবেন। মেমন তুমি তাহাকে দেখিতে চাও নাই তেমনি 
ভোমাঁকে তিনি উত্তং ফুস্তং করিবেন । ব্রহ্ম প্রেমের চাল 
আর সঙ্য করিতে পারিবে না। ইহার প্রেম সকলকে 
জ্বালাতন করিয়া মারিতেছে । যার বাড়ী স্থিলনা তার 
ৰাড়ী হল, ধার পরিবার ছিল না তার পরিবার হল। এ 
সকল হুল তার পর আবার ব্রহ্ম বলিলেন আরও হবে। যে 
'ষ্াকে দেখিতে চায় না তাঁকে আমি দেখা দিব । ঈশ্ব 
রের প্রেষ রাজা এইরীপ। এই প্রেম রাজোর কথা আর 
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কর ঘণ্টা বলিব? কত বৎসর বলিব? পে বলিয়। শেষ 
করিবে? আমি মনে করিয়াছিলাম রাজা অদিতেছেন খুব 
দণ্ড হবে) কিন্তু এখন দেখিতেছি দণ্ড হয়ে গেল মধু । ঈশ্বর 
বক্িলেন আমার সন্তান দি দুঃখ চায় আমি তাহাকে সুখ দ্দিব। 
সে যদি অন্ধকার চায় আমি তার ঘরে আমার চন্দ্রকে পাঠা- 
ইঞ্সা দিব। পাঁপ করিয়াছে বলিয়! সে যদি আমার. কাছে 
তিক্ত ওঁধধ চাঁয় আমি তাহাকে অমৃত পান করাইব। মার 
প্রাণে কি কখনও সন্তানকে বিষ দিতে ইচ্ছা! হম? আমি এ 
প্রার্থনা! করে হুষ্ষত্্ব করেছি। মাক কপনও মানাহেয়ে 
থাকৃতে পারেন? প্রেমের বাহু প্রসারণ করিয়া মা সমস্ত 
জগতকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। কেহ যদি তাহার জ্রোড় 
হইতে পলায়ন করিতে চাহে, তিনি বলেন, যান কোথায় 
বন, এবার যদি ডুবিন্‌ প্রেমেতে ডুবিবি । চগ্ডাল বাঙ্গণ 
সকঙ্েই সেই মাতার ক্রোড়ে থেল। করিতেছে । জননীব শুনের 
হগ্ধ মকলেই খাইল। হে জননী, এই ছুষ্ট পৃর্থবীকে ক্ষার 
কিকরিবে? 

হে দয়াময় ঈশ্বর, কেন মধ্সিতে বলিয়াছিলাম, কষ্ট দাও, 
দুঃখ দাও, তুমি যে আমার কথা শুনিলে না। আমি ষে পঁচিশ 
সর পাপ করিলাম, সকলই কি তুমি ভুঙ্গিগ্লা গেলে? 
কোথায় দণ্ড দিবে, না শেষে দেখি প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ়তর 
হটল। পিতা, আগে তোমারপ্বাহিরের ঘরে বসিয়া! থাই তাম, 
এখন জননীর চরণতলে বসিতে ছইল। আমার ষ্ট আহি ধর্মত্রর 
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হইয। তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিল; কিন্তু আমার ভাগ 
আমি তোমার চরণে বসিল। মা, আর যে তোমার এ প্রীচরণ 
ছাড়িতে পারি না। দণ্ড দিবে, রাজা, ভূমি কি এরূপ আনন 
দিয়া তোমার স্থখ ভোগ করিতে করিতে যে বিহ্বল হুইয়। 
পড়িলাম। মা, কি আর তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। 
এই বর দাও ষেন খুব ভক্তির সহিত স্নেহময়ী জননীর প্রীপাদ- 
পদ্ম এই তাপিত বক্ষে ধারণ করিয়া চিরকালের জনা সখী 
হই। জননী, তুমি আমাদের এক জনকে দ্বণা করবে না, 
অত্যন্ত জঘন্য ছেলেকেও তুমি স্সেহ করবে? আমরা সকলে 
তোমার ম্বর্গে থাকব। পাপের জন্য দণ্ড গুল খুব মিষ্টি করে 
দিবে? এখন আশার কথা। ব্রাহ্ম সমাজের কি সৌভাগ্য 
হুইল 1! মা তোমার কাছে মৃত্যু চাহিলে, তুমি দাও নবজীবন, 
বন্ধুবিচ্ছেদ চাহিলে, তুমি করে দাও বন্ধুসশ্মিলন । তোমার 
প্নেহ আর সহা হয় না। ওকি আবার? তুমি তোমার ধর ওক্ককে 
বিষ! দ্িতেছ এই কথ। সকলে ব্লিন্‌, অমুক লোক আমার 
কাছে ছুঃথচাহিতে আসিয়াছিল, আমি তার হৃদয় ভরিয়া 
প্রেষ এবং সুখ শান্তি দিয়াছি। জননী, এমনি করে তুমি মানু" 
বকে ভুবাও । প্রেম দানে চিরকাল তুমি পাপীদিগকে উদ্ধার 
কর এই তোমার শ্রীচরণে নিব্দেন। 


ধ্যানের উদ্বোধন । 


ধ্যানার্ধার গতি ভিতরে, বাহ্িক সংসার নহে । বাহিরে 
হয় সৃধ্যের আলোক নয় দীপ। ভিতরে সুর্যাও নাই»দীপ 
জ্ালিবার৪ সম্ভাবনা নাই । বাহিরে পাঁচ জন সহায় পাঁওয়। 
যায়, ভিতরে কেহই নাই। যোগের সাধন একাকী নির্জনে 
করি/ত হয়। চক্ষু কর্ণকে ভিতরে যাইতে বল। ভিতসের 
দিকে আত্মার গতি হউক ! ভিতরে, এক ছুই, তিন চার ক্রোশ 
ক্রমাগত চলিয়া যাও। গভীর হইঙে গভীরতর যোগের পথ 
আছে। প্রথম চিন্তা এদিক ওদিক্‌ যায়। ভিতরে গেঞ্জ মন, 
সেখাঁনে বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা! নাই। যখন মানুষ খুব 
অস্তনিবিই হইয়! ঈশ্বরকে ভাবে তথন তাহার শরীর শবের 
ন্যায় পড়িয়া থাকে । মন, তোমারই কেবল ধ্যান রাজ্যে 
যাইতে অধিকার, পেখানে বন্ধু পুস্তক কোন অবলম্বন নাই । 
চিত্ত শান্ত হউক । মন স্থির হউক! নিক্তির কাঁটায় কাটায় 
বেমন মিল হয় তেমনি জীবায্মার নয়ন ব্রন্দের নয়নের সঙ্গে 
ফিলিয়া যাক! সমসক্ষে ঈশ্বর। তুমি আর আমি, আমি আর 
তুমি, এই খুব ভাৰি। ধদি ভাবিতে না পারি মনে মনে বলি। 
সত্যং সত্যং সত্যং এই শব্ধ বলিতে বলিতে শকীর রোমাঞ্চিত 
হুইবে। প্রথমে চারিদিকে ভিতরে বাহিরে গভীর অন্ধকার 
সুত্র 1 ক্রমে কাল জল শাদা কইয়া বাইবে। ডুবিতে ডুবিতে 
শেষে দ্বেখিব শুভ্র সত্য জ্যোতি ব্রহ্ধ সত্ব। চারিদিকে । কেবল" 
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যোগ নে, শান্তি । কেবল ধ্যান নহে, সুধা পান। “সত্য 
স্বলিয়! যোগী ধাখন জারত্ত করে, “আনন্দং বলিয়া! যোগী ধ্যান 
শেষ করে। কুপাসিস্কু ফোগেস্বর একটাবাঁর জআম।দিগকে সেই 
ধ্যাক্জন নিধুক্ত করিয়া আমাদিগের প্রতিজনের শরীর মনকে 
শুদ্ধ করুন! 


ব্রঙ্গমমন্দির | 
নাধারণ লোকদিগের প্রতি । 


১৬ মাঘ, অপরাহ্ন, সোমবার, ১৭৯৯ । 


হে ঈশ্বর, এই ঘরে অনুগ্রহ করিসা কতকগুলি গরিব 
পুরুষ স্ত্রী বালক আসির়াছেন, তুমি তাহাদিগকে প্রসঙ্গ কর। 
তাহার] ভাল হউন। ভবসাগরে তুমিই একমাত্র কাঙ্গালের 
আশ) ভরস।) কোথায় রহিলে কাঙ্সা,লর সখা! আন এস 
আমার কাঙ্গাল ভাই বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকে ডাকিতেছি। 
হরি, তোমা বিনা ত আর কাণ্তারী নাই। বেদের ঈশ্বর এস, 
ভক্তির ঈশ্বর এস, আমাদিগকে তক্ষি দাও । আমরা সকলে 
তুক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। 

“যে ব্যক্তি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্দেতে আত্ম সমর্পণ 
করিয়া কর্ম করে, জল যেমন পদ্ম পত্রকে ম্পর্শ করে না 
সে তক্রপ পাপে লিপু হয় ঘা"। গরিব তাইগণ, তোমরা , 
শ্রীমন্ত'গবৎ। এবং 'ভগবদগীতার এই উৎক্ ক্রোক শ্রবণ 
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করিলে। এক ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে লাত কৰ্বা যায় ।' এবং 
আপজি ছাড়িরা সংসারে থাকিলে ধর্্ের ক্ষতি ছয় না, তোমরা 
এই কথা শুনিলে। তোমরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া! সংসার ধর্ম পালন 
কর ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। দোকান কর্‌তে 
চাও কর? কিন্ত টাকার লোভে মিথ্য। প্রবর্চনা দ্বার অবর্্ 
করিও না। লোভ বড় খারাপ । টাকাতে যদি লোভ হয়, 
তোমর] বলিবে অমুক বড় মান্ুষ মিথ্য। সাক্ষ্য দিলে দশ 
টাকা দিবে; অতএব মিথ্যা সাক্ষা দিলে লাভই হইবে। 
অত বড় থার্শিক যুধিষ্ঠির ইশার'যস "একটী মিথ্যা! বলিয়- 
ছিলেন, তাহাতেই তাহাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল; 
দিনের মধ্যে ষে দোকানদার একটী মিথ্যা কথা বলে মাসে 
তাহার ত্রিশটা মিথ্যা হইল, এক বৎসরে কত অধিক হুইল, 
অতএব, দোকানে কেহ কিছু কিন্তে আদিলে তাহাকে 
তোমরা সতা কথা বলিবে। মিথ্যা বলে যে ঘরে টাক! আন! 
তাহা? বিষধ। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তিও ' পাপ." 
স্ত্রীলোককে মার স্তাপন শ্রদ্ধা করিবে। অন্ত লোকের স্ত্রীর প্রতি 
কুনয়নে তাকান ভয়ানক পাপ। আর যে সকল স্ত্রীলোকের! 
বেশ্যা হইয়৷ পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দেখিলে মনে মনে 
এই কথা বলিও ঈশ্বর ইহাঁদিগকে সুমতি দিন। তাবিয়! 
দেখ এ সকল পতিত স্ত্রীলোকদিগের কি ছূর্দশ!। তাহার! 
. স্বামী পুত্রাদি ছেরে ত্ষ্টা হইয়া আসিয়াছে । কি অথঞ্ত পাপ! 
তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি কাছে আর তার! 


চে 
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কেমন্ন বিকৃত ঞচাবে হাসছে । দেখ এ কামরিপু জন সমা- 
জের সর্বনাশ রিল? বড় লোকেরা পাঁপ করে বলে ভোম- 
রাও কি এমন দুক্ষম্্ী করব? [তোমরা কেন স্ত্রী পুত্রদিগকে 
কষ্ট্দিয়া মন্দ স্ত্রীলোককে টাক! দিয়া! পাপ বিস্তার করিবে? 
বড় লোকের ছেলেরা বলে আমাদের বাপ এ কৃকর্শ করে, 
আমরা কেন কর্ব না! ছিছি,কি জঘন্ত কথা । তোমাদের 
ছেলে? যেন এমন ছাই কথা বলিতে না পারে। তাহাগ! 
যেন এই কথ! বলে, আমাদের বাপ দোকান করিতেন ; 
কিন্ত সত্য কথা বলিট্তেন, এবং পরক্ত্রীকে মার স্যার ভক্তি 
করিতেন । তোমাদের প্রতন্টি আমার তৃতীয় কথা এই, রাগ 
কর না। তোমরা বল, যে আযাকে মারলে তাকে ছুই এক ঘ। 
ন1 যারলে সেই মন্দ লোক সোজা হয় না; কিন্ত এ কথা ঠিক 
নহে, তুমি রাগ করলে তোমারই পরলোকের ক্ষতি হইবে । 
যি ভাল লোক হতে চাও তবেধে তোমাকে মার্লে ডাকে 
কাড়ী নিয়ে গিয়ে সন্দেশ, সরবৎ খ ওয়াইবে। এবং যদি পার 
তাভাকে এক থানি নূতন বস্ত্র কানিয়া দিবে। ক্ষমার বড় 
গুণ। আর দেখ কাহাকেও দ্বণা করনা । চাল বিক্রেতা 
ধিনি তামাক বেচেন তাহাকে নীচ বলিয়া ঘ্বণা করেন ; আবার 
তায়াক বিক্রেতা যিনি জুত সেলাই করেন তাহাকে দ্বণা 
করেন। এই রূপে ঝ্যবুর শাবার বাবু আছে। অতএব দ্বৃা 
ভাল নহে। ঘোড়ার সহিস*্হছই আর ব্রাঙ্গার মন্ত্রীই হই, ঈশ্ব- 
বের নিকট সকলই সঙান। 


[ ১৫২ ] 


হে ঈশ্বর, আমর। বড় অহঙ্কারী, আমরা ছুঃখীর প্রতি দর! 
করি না। তাহাদিগকে শ্রদ্ধা কবিতে আমাদিগকে শিক্ষণ দাও। 
হে ঈর্শর, তুমি তোমার ধনী এবং গবিব সকল সন্তানকে এই 
আশীর্বাদ কর যেন মিথ্যা কথা বলিয়া, পরের টাকা চুষি 
করিয়া, পৰস্ত্ীর পুতি কুদৃষ্টি করিয়া অমর, পরকালের ক্ষতি 
লা! কবি। 


